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শ্বভহাভ্ভট্র্লীতেজ্জছির, | 
মহাভারচ্চ কথার 


“বাত্রিকালে আকাশের উত্তর ভাগে সাতটি উজ্জ্বল তারা দোখতে 

পাওয়া যায়, ইহাদিগকে “সপষি' অর্থাৎ সাত মুনি বলে। 

সাতটি মহামুনি সাতটি ভাই, ত্রন্জার সাতটি পুত্র। সকল মুনির 
'আগে এই সাত মুনি জন্মিয়াছিলেন । তখন জীবজস্তর জন্ম হয় নাই। 
এই সাত মুনির নাম, 

মরীচি, অত্র, অঙ্গিরাঃ, পুল্ত্য, পুলহ, ক্রতু আর বশিষ্ট। 

বশিষ্টের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর, পরাশরের পুজ্ঞ মহামুনি 
ব্যাসপ। ব্যাসদেবের মৃত্যু নাই, বিশ্বসংসারে কোন বিষয়ই তাঁহার 
অজান। নাই। যাহা কিছু হইয্মাছে, যাহা কিছু হইতেছে, আর যাহ! 
কিছু হইবে, সকলই তিনি জানেন। | 

সাধারণ মানুষের চক্ষ আছে, তথাপি জানার! অদ্ধের ম্তায় কাজ 
করে। ধন্ম-অধন্মের কথা, পাপ-পুণ্যোর কথা, তাহাদিগকে না বলিয়া 
দিলে, তাহারা কেমন করিয়া বুঝিবে? ইহাদের কথ, ভাবিয়! 
ব্যাসদেবের পড়ই দয়। হইল । 

তাই তিনি স্থন্দর ভাষায়, স্ুললিত ছন্দে অতি ক্দাশ্চধ্য কবিতা 
রচনা করিয়। জ্ঞান, ধর্ম, শাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতির সার কথা সকলের 
পক্ষে সহজ করিয়া দিলেন । এই দকল কবিতা রচনা করিয়া ধাাসদেবের 
মনে এই চিস্তা হইল যে, এখন কি করিয্বা তাহার শিল্তদিগের পক্ষে ইহা! 
শিক্ষা করার সুবিধা! হয় 


আধাঢ়, ১৯৩৪৪ সাল 


ব্যানের চিন্তার, কথ। জানিতে পারিয়া দ্ধ! তাহাকে. সন্তুষ্ট করিবার' 
সন্ত, এবং লোকের উপকারের নিমিন্, তীহাঁর স্লিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । ব্রহ্মাকে দেখিবামাজ, ব্যাস নিতান্ত আশ্চধ্য এবং ব্যস্ত হইয়। 
তাহার বমিবার জগ্য আসনু-দিয়। মোড় হাতে তাহার নিকট দাড়াইয়। 
রহিজেন। তারপর ত্রহ্গ! আসনে বসিয়া! ব্যাসকে ও অনুমতি করিলে, 
তিনি আনন্দের সহিত তাহার নিকটে বসিয়া! বিনীত ভাবে বলিলেন, 
“ভগবন্, আমি একখানি অতি স্ন্দর কাবা রচনা করিয়াছি. 
ইহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষত, পুরাণ, ইতিহা'ন প্রভৃত্তির সার আছে । 
 অধর্ম, আর সংসারের সকল কাজের উপদেশ আছে । পৃথিবী, 
্জ, কৃ, গ্রহ, "ভারা, নদ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, গ্রাম, নগর, বৰ 
উপবনের বর্ণনা আচে" এমন কবিতা আমি বচন! করিয়াছি, কিন্ধ 
ভগবন্‌্, আমার এই সকল কবিতা! লিখি দিবার উপযুক্ত একজন ভাল 
গেখক খুঁজিয়া পাইতেছি না ।” ত 
“'ব্রন্ধা বলিপেন, “বৎস, তুমি অতি মধুর কাব্য রচন। করিয়াছ । 
আর কোন কবিই এমন কাব্য লিখিতে পারিবে না। তুমি গণেশকো। 
শরণ কর, ভ্িিনিই তোমার এই আশ্ধ্য কাব্যের উপযুক্ত লেখক 1” 
' এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা চঙগিয়! গেলেন । তারপর গণেশকে স্মরণ 
করিবামাত্ব, তিনি আঁলিয়! বাসের নিকট উপস্থিত 'হইলে, ব্যাজ 
তাহাকে যথেষ্ই সম্মান এবং আদর দেখাই, বিনয়পুর্ক বলিলেন, 
(1৭ গণ্পত্তি, আমি আমার মন হইতে বলিয়া! যাইতেছি, আপনি 
গা করিয়া আমার কাঁবাথানি অবিকল কিখিয়! দিন”, ৃ 
'' পরকথার গ্রধেশ বলিলেন, “ষুদিবয়, আমি আপনার লেখক হইতে প্রস্থ 
আঁছি। 'ফিস্ত দেখিবেম,-প্রিখিত্তে লিখিতে যেন আমাকে কলম, হাতে, 
করিয়! বঙিয়। থাকিতে না হয়; আমি খুবই ভাড়াঙ্ঠাড়ি লিখিতে পারি 1, 


মহাভারতের কথা । র ৩ 


ভাহ। শুনিয়া ব্যাস বলিলেন, “অতি উত্তম কথা । আমি যথাসাধা 
ভাড়াতাড়িই বলিতে চেষ্টা! করিব । কিস্তু'দেখিবেন, যেন তাড়াতাড়ি 
লিখিতে গিয়া আপনি যাহা তাহ লিখিয়। না বসেন । আমি যাহা বলিব, 
তাহার অর্থ বুঝিয়। তবে লিখিবেন, ন1 বুঝিয়। লিখিতে পারিবেন নাঁ।” 

গণেশ বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে 1” 

এইরূপ নিয়ম করিয়। ত লেখ। আরম হইল । ব্যাস বড়ই বুদ্ধিমান্‌ 
লোক, তাই তিনি বলিয়াছেন যে “অর্থ বুঝিয়া তবে লিখিতে হইবে 1” 
সোজান্থজি লিখিয়া যাওয়ার কথা হইলে, আর তিনি গণেশের সঙ্গে 
পারিয়। উঠিতেন' না! গণেশের মত লেখক ত্রিভুবনে নাই; তাহার 
কলমের কাছে ঝড় হার মানিয়। যায়, কবিতা রচনা করিয়। তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে চলিবার শক্তি ব্যাসেরও ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু ব্যান অতি 
চমৎকার উপায়ে গণেশকে জব করিলেন । এক একটি ষ্লোক তিনি 
এমনি কঠিন করিয়া দিতে চ লাগলেন যে, তাহার অর্থ বুঝিতে গণেশ থে 
সর্বজ্ঞ, তাহাকেও, ভ্রকুটি করিয়া ভীবনায় পড়িভে হয়। গণেশ যতক্ষণ 
ভাবেন, ততক্ষণে ব্যান বিস্তর শ্লোক রচনা! করিয়া ফেলেন । কালেই 
গণেশের আর কলম থামাইবার আবশ্তাকই হইল না। 

1 এই কাব্য প্রস্থ করিয় ব্যামদেব নকলের আগে তাহ! নিজের পুত্র 
শুকদেবকে শিখাইলেন । ভারপর তাহার শিবের তাহ! শিক্ষা করেন! 
দেবলোকে নারদ, পিতৃলোকে অসিত দেবল, গন্ধরর্ব ষক্ষ ও রাক্ষসদিখের 
নিকট শ্ুকদেব ও মন্ুধ্যলোকে বৈশম্পয়ন ইহার প্রচার করেন। 

দেবতার! এই পুস্তক আর চারি বেদ ওজন করিয়। দেখিয়াছিলেন 
যে, ঢারি খানি বেদ অপেক্ষা বাসের এই' কাব্যই অধিক ভাঁরী। এই 
জন্য এই কাব্যের নাম “মহাভারত” রাখা হইয়াছে । 


সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা । 


মহাভারতে লেখা! আছে যে, স্থট্টির পূর্বের কেবলই অন্ধকার ছিল। 
ভারপর প্রথমে একটি ডিম হইল । ব্রদ্ষাণ্ডের সকল বস্তুর বীজ এই 
ডিমের ভিতরে ছিল । 

ভিমটি যখন ফুটিল, তখন তাহার ভিতর হইতে, সকলের আগে 
ক্ষ! বাহির হইলেন, তারপর ক্রমে দেব, দানব, ষক্ষ, পিশাচ, পৃথিবী, 
জল, বাদু, আকাশ প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। 
“ ব্রহ্মার অনেক পুত্র, তাহার মধ মরীচি, অত্র, অঙ্গিরাঃ, গুলস্তা, 
পুল, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ, এই সাত জনকে মপ্তধি বলে । ত্রক্জার-বুক হইতে 
ধর্ম ও ভূপ, এবং তাহার পায়ের বুড়ে। আকুল হইতে দক্ষের জন্ম হয়। 
দক্ষের পঞ্চাশটি কন্যা ছিল, মরীচির পুত্র কশ্প এই পঞ্চাশটির মধ্যে 
তেরটিকে বিবাহ করেন। সেই তেরটি কন্তার নাম,-অদ্দিতি, দিতি, 
দু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিল', মুনি 
ও কদ্র। ইহারাই দেব, দৈত্য, গন্ধর্ধ, অগ্মর।, প্রভৃতির মাতা । 

কিন্তু জীবজন্ত সকলেই যে ইহাদের সন্তান, তাহা নহে । রাক্ষস, 
বানর, যক্ষ, কিন্নর ইহারা পুলস্ত্য হইতে এবং নিংহ, ব্যান্ত্র প্রভৃতি পুলহ 
হইতে জন্মিয়াছিল। তাহা ছাড়া, অন্থান্ত কয়েক জনের সন্তানও 
প্রাণীদিগের ভিতরে আছে । এইুরূপে ক্রমে ক্রমে সকল প্রাণীর সৃষ্টি 
হইয়াছিল। 

হৃির সময়টি ছিল এই সংসারের শিশ্ুকাল। এখন তাহার অনেক 
ধস হইয়াছে । তাহার পর যখন তাহার শেবকাল উপস্থিত হইবে, তখন 
ঝ্ীলয় আসিয়া! সি নষ্ট করিয়। দিবে। তাহার পর ভগ্গবান্‌. আবার 


স্য্টি ও প্রলয়ের কথা । £ 


নৃত্তন সৃষ্টি করিবেন। যেমন দিনের পর বাকি, তার পর আবার দিন, 
তারপর আবার রাজ্ি,--সেইরূপ হৃষ্টির পর প্রলয়, ভারপর আবার 
স্ট্ি, তার পর আবার প্রলয় । সংসারটা যেন একটা মন্ত জাল, ভগবান্‌ 
সেই জালকে ক্রমাগতই কেবল মেলিতেছেন আর গুটাইতেছেন। 

মান্থষের জীবনে যেমন শিশুকাল, যৌবনকাল, প্রবীণ বয়ম আর 
বৃদ্ধকাল থাকে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র সকলের মতে, এই সংসারের 
জীবনেও সত্য যুগ, ভ্রেত। যুগ, দ্বাপর যুগ, আর কলিষুগ, এই চারিটি ফুগ 
অছে। সত্য যুগে সকলই ছিল খুব ভাল ভাল আর বড় বড়। 
তখনকার এক একটা মানুষ না কি হইত একুশ হাত লম্বা । তার পর 
ত্রেতা যুগে সংসারে একটু মন্দ দেখ! দিল, মান্ুবও একটু ছুষ্ট আর একটু 
খাটে! হইল। কিন্তু তখনও সে চৌদ্দ হাত লম্বা হইত। দ্বাপর যুগের 
মানুষ সাত হাত লম্বা ছিল, আর তখন ভালমন্দের ভাগও সঙ্জান 
সমান ছিল। তার পর শেষে এখন কলিষুগ উপস্থিত হইয়াছে। 
এখনকার হতভাগ্য মানুষ সাড়ে তিন হাত বই লম্বা হয় না, আর একটা 
ভাল কাজ করিতে করিতে তিনট! মন্দ কাঁজ করিয়। বসে ! এইন্ধপে এই 
সংসার যখন পুরাতন ময়ল। ছেঁড়া কাপড়ের স্তায় অতিশয় নোংবা আর 
অকণ্ণ্য হইয়! পড়িবে, তখন ভগবান্‌ তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলিবেন,__- 
অর্থাৎ তখন প্রলয় হইবে । এইরূপে কতবার যে স্থষ্টি আর প্রলয় 
হইয়াছে, তাহ! কে বলিতে পারে ? 

ধাহারা অযর, প্রলয়ের সময় তাহাদেরও মৃত্যু হয়, কিন্তু মার্কগেয় 
নামক মুনির মৃত্যু হয় না। পাগুবদিগের বনবাসের সময় এই আশ্চর্ধা 
মুনির সহিত, তাহার্দের দেখা হইয়াছিল। তখন তিনি যুধিঠিরকে . 
বলিয়া ছিলেন যে, তিনি প্রলয় দেখিয়াছেন এবং আবার যখন প্রলয় হইরে, 
তখনও তিনি বাচিয়া। খাকিবেন। মার্কগ্ডেয় মুনির বয়স যে কত হায়ার, 
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ক্কাজার বৎসর, তাহা কেহই বলিতে পারে নাঁ। কিন্তু তাহাকে দেখিলে 
কাহারও মনে হইবে না যে, তাহার এমন ভয়ানক বেশী বয়স হইয়াছে। 
উনখিলে মনে হয় যে, তাহার পচিশ ছাব্বিশ ব্সর শাত্র বয়ংক্রম হইতে 
ধারে 
প্রলয়ের সময়ে মার্কগেয় মুনির বড়ই কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, আর 
'বিনি অনেক আশ্চধ্য ঘটনাও দেখিতে পাইয়াছিলেন । প্রলয়ের অনেক 
'বৎসর পুর্বব হইতেই বুষ্টি বন্ধ হইয়! গেল। গাছ পাল! সব মরিয়া! গেল। 
'ছোট ছোট জন্তর। সকলেই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। 
তারপর এককালে সাতটি ক্ধ্য আকাশে উঠিয়া, ভীষণ তেজের দ্বারা 
ননদ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র সকলই শুখাইয়। ফেলিল 7 ঘাস, পাতা, কাঠ, যাহা 
কিছু পৃথিবীতে ছিল, পোড়াইয়া ছাই করিল। 
. তারপর সম্বত্কক নামক ভয়ঙ্কর আগুন জলিয়া উঠিল, আর তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বহিয়। তুমল কাগ্ড উপস্থিত করিল। সে আগুন পাতাল 
পত্ধ্যস্ত ধরিয়। বলিলে, আর দেব, দানব, ষক্ষ প্রভৃতির আতঙ্কের নীম! 
রহিল না । ক্রমে দেব, দানব, ক্ষ, রাক্ষপ, জীবজন্তর সহিত সকল হট 
সেই আগুনে পুড়িয়া নষ্ট হইল । | 
তারপর আদিল মেব। লাল মেঘ, হল্দে ঘেঘ, নীল মেঘ, কালে। 
মেঘ, হাতীর মত মেঘ, পর্বতের মত মেঘ! তখন বিদ্যুতের বিকি মিকি 
'আর বজ্রপাতের ঘোরতর শব্দে আকাশ পাতাল তোলপাড় করিয়া মৃষল 
ধারে বৃষ্টি আরম্ড হইল । সেই বৃষ্টি দেখিতে দেখিতে, সেই ভীষখ আগুন 
নিভাইয়া, পাহাড় পর্বত তল করিয়া দিল। বার বংসরের সধ্যে আর 
'মেই সাংঘাতিক বৃষ্টির বিরাম হইল ন1। :. তারপর যখন ঝড়তবৃষ্টি থামিল। 
কখন দেখ! গেল যে, বিশ্বত্রন্ষাগ্ড জলে ডুবিয়া গিক্াছে, জল ভিন্ন জগতে 
এআর কিছুই নাই। 
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৮*এ্রত কাণ্ডের ভিতরে মার্কগেয় যুনি কি করিয়া বীাচিয়া -রহিলেন, 
ভাহা জানি না, কিন্ত তিনি মরেন নাই । যাহ! হউক, ক্ষুধায় ভূগিয়।, 
আগুনে খুড়িয়া, আর জলে ভামিয়া, ত্তাহার নিতাস্তই ক্লেশ আর অস্কুবিধ। 
হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই রিপদ্দের 
সময় তিনি একটা অতি বিশাল বটগাছ দেখিতে পাইলেন। সেই বট 
গাছের নিকট গিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাহার ডালের উপরে একথানি 
খাট, তাছাতে চমত্কার বিছানা, আর সেই বিছানার উপরে, পূর্ণচন্দ্রের 
সায় উজ্জ্বল পরম সুন্দর একটি নীলব্ণ বালক বসিয়া আছেন । 
.. এত আশ্চধ্য ঘটনার ভিত্রর ধিঁয়া আসিবার পরেও, এই ঘটনাটি 
মাকগ্ডেয়ের নিকট বড়ই মাশ্ধা বোধ হইল। এত কাণ্ড হইয়। গেল, 
চরাচর লগ্ডভগ্ু হইল, তথাপি এই বালক কি করিয়া রক্গ। পাইল? 
মাকত্ডেয় ভ্রিকালজ্ঞ ( অথাং গত কাল, উপস্থিত কাল আর যে কাল 
আসিতেছে, এই তিন সময়ের কথাই যে জানে) হইয়াও এই প্রশ্নের উত্তর 
ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না । 

সেই বালক কিন্তু মার্কগ্ডেয়কে দেখিয়! কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না। 
তিনি.তীহাকে দেখিবামাত্রই বলিলেন, 

। "মার্কণ্ডেয়। তোমার বড়ই পরিশ্রম হইয়াছে; আইস, আমার 

পেটের ভিতরে আপিয়া বিশ্রাম কর!” 

এই বলিয়! বালক ই! করিলেন, আর মার্কগেয় তাহার পেটের 
ভিতর ঢুকিয়! গেলেন! 

কিন্ত কি আশ্চধ্য ' বালকের পেটের মধ্যে গিয়া, মার্কণ্ডেয় কোথায় 
হজম হইয়া ঘাইবার জন্ত প্রস্তত হইবেন) না, তাহার বদলে তিনি দেখেন 
যে, তিনি পরম স্থখে এই পৃথিবীতেই খুনিয়! বেড়াইতেছেন ! সেই 
হিমালয়, সেই গঙ্গা, সেই সকল গ্রাম, নগর আর তীর্থস্থান, সেই 
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লৌক জন, সেই হাট বাজার, সেই সংসারধাত্রার সকল আয়োজন 
3 "আনন 1 
ৃ হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মার্ক সেই নিতাস্ত অন্ভুত বালকের: 

পেটের ভিতরে বাস করিলেন, কিন্তু তাহার শেষ কোথাও খুঁিয়া 
পাইলেন না। এত ঘটনার পরে, তাহার মনে হইল যে, “হয়ত বা! এই 
বালক একট! কেহ হইবে ।” তখন তিনি তাহার স্ব করিতে আবম 
কারিধামাত্র দেখেন যে, তিনি হঠাঁৎ বালকের পেটের ভিতর হইতে 
বাহিরে চলিয়া! আসিয়াছেন, আর বালকটি যেমন ছিলেন, তেমলিই সেই 
ব্টগাছের ভালে খাটের উপরে বসিয়া আছেন ! মার্কখ্েয়কে বাহিরে 
আসিতে দেখিয়া! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, _“মার্কণ্ডেয়, বিশ্রাম ভালরূপ 
হইল ত ?” 

তারপর মার্কণ্ডেয় জানিতে পারিলেন যে, এই বালক আর কেহ 
নহেন, হ্বয়ং নারায়ণ। নারায়ণ মার্কগেয়কে বলিলেন যে, পত্রন্মা এখন 
ঘুমাইতেছেন। তাহার ঘুম ভাঙ্গিলে, আবার নূতন সষ্টি কর! যাইবে, 
ততক্ষণ তৃমি এইখানে বিশ্রাম কর ।” 
_. এই বলিয়া নারায়ণ অন্তহিত হইলেন (আকাশে মিলাইয়া গেলেন) ৮ 
তারপর আবার নৃতন স্ষ্টির আয়োজন হইতে লাগিল । 

সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা মহাভারতে এইরূপ লেখা" আছে । 
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বৈবন্বত মনন ও আশ্চর্য্য মাছের কথা। 


সতাযুগে এক মুনি ছিলেন, তাহার নাম ছিল মঙ্গ। তাহার 
পিতার নাষ ছিল বিবস্বান্, তাই লোকে তাহাকে বলিত, বৈবস্বত 
(বিবস্বানের পুত্র) মনূু। 

তখন পৃথিবীতে কত স্বদ্দর মানুষ ছিল, কিন্তু বৈবন্বত মুর মত 
সুন্দর কেহই ছিল না। কত বড় বড় মুনি ছিলেন, কিন্তু বৈবন্কত মুর 
চেয়ে বড় মুনি কেহই ছিলেন ন1। 

চারিণী নদীতে নৈবস্বত মন্ধু সান করিলেন। তাহার মাথার জটা, 
পরনের কাপড় ভিজাই রহিল, তাহা লইয়াই মুনি তপস্যা করিতে 
বসিলেন। তাহার মতন তপস্থ| কেহই করিতে পারিত না । 

নদীতে একটি ছোট্র মাছের ছানা ছিল । সে বেচারা কতই ছোট, 
তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতেই পাওয়৷ যায় ন। 

মহামুনি তপন্যায় বসিয়াছেন, ছোট্ট মাছের ছানাটি তাহার নিকট 
খাদিয, তাহার ছোট্ট ডান! ছুধানি যোড় করিয়া বলিল, 

(“মুনি ঠাকুর ! আমাকে দয়া করুন। দেখু, আমি কতই ছোট, 
বড় মাছেরা আমাকে খাইয়! ফেলিবে !” 

"মুনি চাহিয়! দেখিলেন, একটি ছোট মাছের ছানা! তাহার নিকট 
হাতযোড়' করিতেছে । মুনির দয় হইল; তিনি বলিলেন,-"*রাছা। 
তোর কি চাই ? বল্‌ আমি কি করিলে তোর ছুঃখ দুর হইবে | 

ছোট্ট মাছের . ছানাটি তাহার ছোট্র ডানা দুখানি যোড়, রুররিষক 
বলিল,-+“ক্যামাকে এখান হইতে লইয়। যাউন! আমাকে দিয়া, আপনান্ 
উপকার হইবে 1” 
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' দুহাতে অঞ্জলি করিয়, মহামুনি ছোট্ট মাছের ছানাটিকে তুলিয়া 
লইলেন। তারপর তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া, ধপ্‌ ধপে শাদা কলসীর 
ভিতরে রাখিয়া, পরম যত্বে পুষিতে লাগিলেন । 

' ফ্তদিন যাইতে লাগিল, মাছের ছানাটি ততই বাড়িতে লাগিল । 
শেষে আর সেই কলসীতে শাহার জায়গ! হয় না । তখন সে মুনিকে 
ধলিল,--“মুনি ঠাকুল,। এখানে ত আমি নড়িতে চড়িতে পাই না। 
দয়া করিয়া আমাকে "অন্য জায়গায় লইয়া যাউন |” 

_ সেইখানে একটা খুব বড় দীঘি ছিল, তাহার এপার হইতে ওপার 
ঘৌস্বার মত দেখা যাইতত। মুনি, মাছের চানাটিকে কলসী হইতে 
তুলিয়া, সেই দীঘিতে নিয়! রাখিলেন । 

তারপর অনেক বংসর গেল। অনেক বংসর ধরিয়া, সেই দীঘিতে 
থাকিয়া মাছটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল। শেষে আর সেই বিশাল 
দীঘিতেও তাহার জায়গা হয় না! তখন সে অনেক মিনতি করিয়া মুনিকে 
আবার বলিল,--“মুনি ঠাকুর, আপনার দয়ায়, দেখুন, আমি কত বড় 
হইয়াছি ! এখন আর এই দীঘিতেও আমার জায়গা হয় না । আপনার 
ছুটি পায়ে পড়ি, দয়া! করিয়া আমাকে আর কোথাও লইয়া াউন।” 

তখন মুনি মাছটিকে সেই দীঘি হইতে তুলিয়া, গঙ্গায় নিয়া 
ছাড়িয়৷ দিলেন । কিন্তু কিছু দিন পরে, গঙ্গায়ও তাহার জ্কায়গ! কুলাইনস 
না! তখন জে মুনিকে বলিল,--“মুনি ঠাকুর, এখানেও আষার জায়গ। 
হইতেছে না । আমাকে সমুড্রে লইয়া চলুন !” 

তখনই, এত বড় মাছ, তাহাকে মুনি যাথাক্গ করিয়া লইলেন। 
তাহার গায় এমন গদ্ধ ছিল, সে'গন্ধ মুনি সহিয়া রহিকেন। শ্বাওলা আর 
পোকার কথা, ভিনি মনেই করিলেন না। এইকপে তাহাকে বহিয়( 
.নিষ্বা মুনি সাগরের জলে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন । 


বৈবন্থত মনু ও আশ্চধ্য মাছের কথা । ১১ 


তখন সেই মাছ হানিতে হাসিতে বলিল, “মুনি ঠাকুর, আপনি 
আমাকে এত করিয়। বাচাইলেন, আমিও আপনার উপকার করিতে 
ভূলিব না। এখন, এক থে ভয়ানক বিপদের সময় আসিতেছে, তাহার 
কথা শুস্ঠন | হুষ্টি নষ্ট হইতে আর দেরী নাই । এই বেলা আমি যাহা 
বলিতেছি তাহ! করুন । একট! খুব বড় নৌকা! প্রস্তুত করাইয়া, তাহ।তে 
খুব মোট।, খুব শক্ত দড়ি বাঁধিষ্বা রাখিবেন। মনেই নৌকায়, সকল 
রকমের বীজ সঙ্গে লইয়া, সপ্তধিদ্িগের সহিত আপনি উঠিয়া বসিয়া 
থাকিবেন। তারপর যখন সম্য় হইবে, তখন আমি আপনা হইতেই 
আসিয়! উপস্থিত হইব! তখন আমার মাথান একটা শিং থাকিবে |” 

এই বলিয়। মাছ চলিয়া! গেল । মুনি নৌকা প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে 
উঠিয়া বসিয়া রহিলেন । খানিক পরে, সেই মাছও শাল গাছের যতন 
উচ শিং মাথায় করিয়া, সেইখানে আসিয়া দেখা দিল। সেই শিঙে, সেই 
মোট দড়ি দিয়া নৌকাখানিকে বাধিয়া দিলে, আর কোন ভয় রহিল না। 

তারপর মেঘ ভাকিতে লাগিল ; ঢেউ সকল পর্বতের মত উচু হইয়া 
ছটিতে লাগিল; অকুল সমুদ্রের ভিতরে ভয়ঙ্কর ঝড়ে পড়িয়া, নৌকাখানি 
ঘুরপাক খাইতে লাগিল। সেই বিষম ঝড়ে সংসারের সকল প্রাণী 
ডুবিয়া মরিল, কেবল মন্ আর সেই সাত্তজন খষি, সেউ মাছের দয়াতে 
প্রাণে বাচিয়া রহিলেন। 

শেষে জল কমিতে লাগিল ক্রমে হিমালয়ের চুড়া দেখা দিল। তখন 
সেই মাছ বলিল,__“মুনি ঠাকুর, এই পর্থবতের চূড়ায় নৌকা বীধুন।” 

মাছের কথায় মুনিরা সেইখানে নৌকা বাধিলেন। সেই মাছ 
ছিলেন ব্রহ্মা । তিনি এইরূপ করিয়া গ্রলয়ের লময়ে সেই আটটি মুনিকে 
বাচাইয়াছিলেন। 


দেবতা আর অন্থুরের কথা । 


অদিতি আর দিতি কণ্ঠপের সী ছিলেন। অদিতির পুত্র ধাতা, 
মিল্র, অধ্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্‌, পৃষা সবিতা, তষ্টা, বিষণ, 
এই বার জন। অদ্দিতির পুত্র বলিয়। ইহাদ্িগকে আদিত্য বলে। 
দেবতার ইহাদের দলের লোক । 
দিতির পুত্র হিরণাকশিপু । দিতির সন্তান বলিয়া রি বংশের 
রি দৈত্য বলে। অস্থরেরা ইহাদের দলের লোক । 
সকল দেবতাই অদিতির সন্তান ননহন, সকল অঙ্গুরও দিতির সন্তান 
নহে । ইহাদের নকলের পিতামাতার সংবাদ লইবার আমাদের কোন 
প্রয়োজন নাই । ভবে, আামার্দের এই কথাট! বিশেষ করিয়। জান! 
দরকার যে, দেবতা আর অন্থ্রদিগের মধ্যে ভয়ানক শত্রুতা ছিল। 
অন্থরের| চাহিত যে, দেবতাদিগকে তাড়াইস়। দিয়া, তাহারাই শ্বর্গের 
রাঙা হইবে! দেবতাঁদেরও সর্বদাই এই চেষ্টা ছিল যে, কি করিয়! 
তাহারা অস্ুরদিগকে মাবিয়।, স্বর্গটাকে নিজের হাতে রাখিবেন। 
খন ভাল করিয়া টির কাজ আরম্ত হয় নাই, তখন হইতেই 
দানবের দেবতাদিগকে জালাতন করিতে আরম করিয়াছিল। 
ত্রন্ধা যখন শষ্টি মারস্ত করেন, তখন তিনি একটা পদ্মের ভিতরে 
বান করিতেন । তখন জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না, 
সেই জলের উপরে নারায়ণ অনন্ত শষ্যায় * নিত্র। 
মাইতেছিলেন ৷ সে সময়ে নারাপের নাতি হইতে একটি পদ্ম বাহির হয়, 


পিপপীপনীদ সদা ৮৮ * সপনিকি স কপার হল 


ক জনভ্ত একটা সাপ, তাহার এক ছাজারটা সাথা। এট সা উপরে মারারণ 
গুমাইতেছিলেন। 


মধুকৈটভের কথ! 





নাবায়ণ ৪ মধূুকৈটভ । 


মধুকৈটভের কথা । ১৩ 


তাহারই ভিতরে ক্রদ্মার বাসা ছিল। ইহার মধ্যে কখন নারায়ণের 
ছাত হইতে ছুই বিন্দু জল আলিয়া, সেই পদ্মের উপরে পড়ে । ভাহা। 
দেখিয়। নারায়ণ বলেন যে, 

“এই দুই বিন্দু জল হইতে ছুইট! দৈত্য বাহির হউক ।" 

এ কথা বলামাত্ত, মধু আর কৈটভ নামক ছুইট। ভয়ঙ্কর দৈত্য, গদ! 
হাতে, সেই দুই বিন্দু জলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া! আসিল! ব্রহ্মা 
তখন, অন্য জিনিস শষ্টি করিবার আগে, সবে মাত্র বেদ ক'থানি প্রস্তুত 
করিতে আবস্ত করিয়াছেন । দুষ্ট দানবগণ তাহা দেখিবামাত্র, ব্রহ্মার 
হাত হইতে বেদের পুথি কাড়িয়। লইয়া, ঝুপ্‌ করিয়া জলে লাঙাইয়া 
পড়িল। তারপর সেই জলের ভিতরে ডুব সাতার দিরা, তাহার! 
একেবারে পাতালে গিঘ। বসিয়া রহিল ' 8 

এদিকে বেদ হাঁবাইয়া ব্রন্মার চুঃখ আর আক্ষেপের মীমা পরিসীমা 
রভিল না। তিনি আর উপাঁর ন। দেখিয়া, নিতাস্ত কাতর ভাবে 
নারায়ণকে বলিলেন,--“ভগবন্‌, মধু আর কৈটভ যে বেদ কাড়িয়া নিল, 
এখন উপায় কি হইবে ? বেদ না হইলে ত শষ্টি করাই অসম্ভব দেখিতেভি ।” 

হুতরাং নারারণের আর নিদ্র। হইল না । তিনি সেই মুহুর্তেই উদিয়া, 
অতি ভীষণ হয়গ্রীব মৃ্ি (দ্মথাৎ সেই মৃত্তির মাথ। ঘোড়া মতন ছিল) 
ধারণপূর্ববক, বেদ মানিবার জন্ত পাতালে যাত্র। করিলেন: 

পাভালে উপস্থিচ হহয়া নারারণ উচ্চৈ:হ্থরে সুর করিয়া, সাম বেদ 
গান করিতে লাগিলেন! সেহ গানের শব্দ শুনিবামাজই, মধুকৈটভ 
ভাড়াতাড়ি বেদ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেখিতে চলিল, উহ! কিসের শব্দ । 
সেই অবসরে নারায়ণ বেদ আনিয়। ত্রক্মাকে দিয়, হয়গ্রীব মুঠি পরিত্যাগ 
করতঃ আবার ঘুমাইয়া রভিলেন । মধুকৈটভ ইস্তাব কিছুই জানিতে 
'পারিল ন!। 


১৪ মহাভারতের গল্প । 


এদিকে মধু আর কৈটভ, “কিসের শব্দ “কিসের পন্দ' করিয়া, 
পাঁভালনয় খুঁজিয়! কিছুউ (দখিতে পাইল ন।। ভারপব ফিরিয়া আসিয়া 
দেঁগে, লও নাই । তখন াভারা পাছাল ভউতে উঠিয়। আসিয়া 
দেখিল, নারামণ লিদ্র। বাইতেছেন । 
নারায়ণকে দেখিয়া দানপের। পলিল। “এ সেই শাদ বেট 
(মারায়ণের দেহ শ্েতবণ্‌ ছিল) ঘৃমাইতেছে | বেদ চুরি কৰা 
উহারই কাজ '” 
'এই বঙ্গিয়া তাহার। নারায়ণের কাছে, শাপিয়া, আবার ঘোরতর এনে 
বলিতে লাগিল, “এ বেটা কে পে? বেটা ঘুমাইতেছে কেন ৮ 
উহাতে নারায়ণের ঘুৰ ভাঙ্গিয়া গেলে, তিনি চাঁহয়। দেখিলেন যে, 
দুই দানব .মিলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে | 
স্বতরাং তখন তিনিও তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, আর দেখিতে 
দেগিতে ছুই দানবের প্রাণও বাহির হইয়। (গল । 
ভবেই দেগ। যাইতেছে থে, হ্ষ্টির গোড়। হইস্েই দেবতা আর 
অন্তরের শক্রতা | এই অক্ুরদের ভাতে দেবতার। দে কাত লাঞ্ছনা ভোগ 
করিয়াচ্চেন, ভাহ! পলিয়া শেষ কর। বার ন।। অন্ররগুলি ম্বঙাবতঃত 
বেজায় ষণ্ডা ভিল। "হাহাদের চেভার। অতি ভয়ঙ্কর, আর দেহগুলি 
পাহাড় পর্বতের মত বড় হইত । ইহার উপর আবার, বড় বড় 
দেবতাদিগকে নিভান্গ ভাল মানষ পাইর1, উহাবা সহজেই তাহাদিগকে 
'পন্তায় তুষ্ট করিয়। ফেলিত। তুষ্ট হইলেই তাহারা তাহাদিগকে 
ভাহাদের ইচ্ছামত ব্র দিতেন? এমনি করিয়। এক একটা অস্থর বড়ই 
ভষানক হইয়! উঠিত | 
স্তন্দ আর উপক্থুজ্দ নামক ছুইট। দানব, এইকপে ব্রহ্মার নিকট, 
খুন্দ ও উপকুন্দের কখ।। বর পাইয| কি কম কীগু করিয়াছিল ! 


সুন্দ ও উপন্ুন্দের কথা । ১৫ 


সুন্দ আর উপন্থুন্দ, ছুই ভাই, হিরণ্যকশিপুর বশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াভিল। ছু'ভাই মিলিয়! যুক্তি করিল যে, ব্রন্মার নিকট বর লইয়া, 
জিভবন জয় করিতে হইবে । 

এইরূপ পরামর্শ ভরিয়া, তাহার] বিজ্ব্য পর্বতে গিয়।, 'এমনি ভয়ঙ্কর 
তপ্ত! আরম্ভ করিল যে, তাহাতে দেবতার। পযাস্ত ভয়ে অন্থির হইয়া 
উঠিলেন। ইহাদের তপস্য। ভাঙ্গিবার জন্য, তাহারা অনেক চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল ন!। সাহারা খালি বাতাস 
খাইয়।, কেবল পায়ের বুড়ে। গাঙ্গলের ভবে খাড়া থাকিয়া, চোখের 
পলক না ফেলিয়1, এক মনে তপঙ্গাই করিতে লাগিল । উপশ্সার তেজে 
বিন্কা পর্বতে আগ্তন বরিরু। গেল! 

পজেই তখন ত্রক্ষ। আর তাহাদের নিকট ন| অপিয়া থাকিতে 
পারিলেন না। ব্রঙ্গ! জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“তামরা কি বর চাহ ?” 

সদ উপন্ন্দ বলিল, “মামর। এই বর চাঠি যে, আমর। সকল 
বক মায় জানিব, দেন ইচ্ছা তেমনি চেভার। করিতে পারিব, যুদ্ধে 
সকলকেভ হারাইয়া দিব, আর অমব ভইব 1" 

ব্রঙ্গ। বলিলেন, “আমি তোমাদিগকে আর সন কয়টি বর দিতেছি, 
কেন্তর আমর করিতে পারিব না । তোমরা ঘগন ত্রিড়বন জয়ের জন্য 
ভপশ্যা করিতেছ, তগন তোমাদিগকে অমর করিলে চলিবে “কন? 
অমর হইলে ত তোমর। দেবতাদিগের সগানই হইয়া যাইবে?" 

এ কথ শুনিয়! স্ুন্দ উপস্থন্দ বলিল, “যদি অমর না করেন, হবে 
এই বর দিন্‌ যে, ত্রিভুবনের ভিতরে কেহই আমাদিগকে বধ করিতে 
পারিবে না; আমাদিগকে বাবিবার ক্ষমতা কেবল আমাদের নিজেরই 
থাকিবে 1 


১৬ মহাভারতের গল্প । 


ত্রঙ্থা। বলিলেন, “আচ্ছ। তাহাই হউক । তোমাদের নিজেদের হাতেই 
৫তামাদের মুত হইবে, অপর কেহ তোমাদিগকে মারিতে পারিবে না)" 

এই বলিয়া ব্রহ্ম চলিয়া গেলে, সুন্দ উপস্থন্দ ঘরে ফিরিয়া দিন কতক 
খুবই ধুমধাম করিল। তার পর তাহার! লাখে লাখে বিকটাকার 
আন্থুপ সঙ্গে লইয়া, ত্রিত্ুবন জয় করিতে বাহির তইল। 

ব্রহ্মা যে সুন্দ উপস্থন্দকে বর দিয়াছেন, 'একথা দেবতারা বেশ 
জানিতেন। সুতরা: তাহারা তাহাদিগকে দেখিবামাজ্মই, যার পর নাই 
বাস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্থর্গ পরিত্যাগ পূর্বক, একেবারে ব্রহ্ষলোকে গিয়া 
উপস্থিস্ত হইলেন! এ দিকে অন্থরেরা স্বর্গ খালি পাইয়া, তাহা অধিকার 
করিতে, এবং সেখানে যাহাদিগকে পাইল ভাহাদিগকে বধ করিতে, 
কিছুমাত্র বিলম্ম করিল ন]| 

তার প্রস্ুুন্দ উপনুন্দ তাহার সৈম্তদিগকে ডাকিয়। বলিল “্য, 
“রাজারা আর মুনিরা যাগ যজ্ঞ করিয়। দেবতাদিগের তেজ বাড়াভয়া 
দেয়। কুতবাং আইস, আমর! তাহাদিগকে গিয়া বধ করি ।” 

সমুদ্রের ধারে মুনির। ষজ্ঞ করিতেছিলেন। স্ন্দ উপস্থন্দের কথায়, 
অস্থণের দল (ক্ষপিয়া আসিয়া, তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। 
যজ্জের আযোঞ্জম সকল জলে ফেলিয়া দিল । মুনিরা শাপ দিতে 
লাগিপেন, কিন্ত ব্রহ্মার বরের গুণে «সন শাপে কোন ফল হইল ন]। 
ভাহাতে নিতান্ত আশ্চধ্য হইয়া, এবং ভয় পাইয়া, ভউীভারা, উদ্ধশ্বাসে 
পলায়ন করিলেন । 

তার পর স্বন্দ উপস্থন্দ, নানারূপ উপায়ে মুনি এবং রাজার্দিগকে 
বধ করিতে লাগিল! সংসারময় হাহাকার পড়িয়া গেল। ধন্মকম্ম, 
ব্যবলাবাণিঞ্জ গ্রড়াতি কোন কাধ্যই করিবার লোক রহিল না। দেখিতে 
দেখিতে, এই প্রন্দর শঙির 'এমন অবস্থা হইল মে। তাহা শ্মশানের চেয়েও 


সুন্দ ও উপস্থন্দের কথা । ১৭ 


ভয়ানক ' এইকপে সুন্দ উপক্থুন্দ ত্রিভুবন ছারখার কারয়।, নিশ্চিস্ত 
মনে কুরুক্ষেত্রে আসিয়। বাস করিতে লাগিল । 

তখন দেবধি এবং সিশ্ধুগণ ক্রক্ষার নিকট উপস্থিত হইস্বা, ফোড় হাতে, 
অতি কাতর ভাবে বলিলেন, “হে পিতামহ ' স্থুন্দ উপন্থন্দের দৌরাক্যো 
সমষ্টি নষ্ট হইল । দয়। করিয়া ইহার উপায় করুন” 

এ কথায় ব্রহ্মা একটু চিস্তা করিয়া, বিশ্বকন্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“তুমি একটি এমন স্থন্দর কনা! প্রশস্ত কর যে, তেমন সুন্দৰ আর কেহ 
কখনও দেখে নাই)” 

জাহা শুনিয়। বিশ্বকম্মা বলিলেন, “যে আজ্ঞা 1, 

ভার পর, এই জগতে বেখানে যাহ কিছু স্থান্দর আছে, তিল তিল 
করিয়।, তাহাদের কলের মারটুকু বিশ্বকশ্মা কুড়াইয়া 
আনিলেন । চীাদেব আলোর পার, রামধন্কের রঙ্গের 
সার, ফুলের পোভার সার, মণিমুক্তার জ্োতির সার, গানের সার, 
নুতোর সার, হাসির সার, মকল মিলাইয়া, তিনি তিলোত্তম। ( অর্থাৎ 
তিল তিল করিয়া যাহার রূপের আয়োজন হইয়াছে ) নামে এমনই এক 
বপবতী কন্যার সষ্টি করিলেন যে, তাহাকে যে দেখে, সেই "আার চক্ষু 
ফিরাইতে পারে ন!। ইঞজ্জ তাহাকে দুই চোখে দেখিয়া তৃপ্তি পাইলেন 
ন।। সখ্টখিতে দেখিতে তাহার শরীরে এক হাজার চোখ হইল ; সেই 
এক হাজার চোখ দিয়া তিনি তাহাকে আশ্চধা হইয়া দেখিতে 
লাগিলেন ! মহাদেবের আগে এক মুখ ছিল, ত্রিলোত্তিমাকে দেখিবার 
জন্য তাহার চারিটি মুখ হইল । সেই চারি মুখের আট চোখ দিয়া, 
চারিদিক হইতে তিনি তাহাকে আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিলেন! 

তিলোতমা ভক্তিরে ব্রন্ধাকে প্রপাম করিয়া জিজ্ঞাদা করিল, 
“ভগবন্, আমাকে কি করিতে হইবে, অতামতি করান ।” 


তিলোত্ম।। 


১৯৮ মহাভারতের গল্প । 


৭ ব্রন্ধা কহিলেন, “বাছা, তুমি একটিবার স্ুন্দ উপস্থন্দের নিকট গিয়া 
স্লেখা দেও ।" 

এ কথার তিলোত্তমা দেবতাগণকে প্রণাম করিয়া, ৪ তাঁহাদের 
সকলের আশীর্বাদ লইয়া, হ্থন্দ উপন্থন্দের নিকট যাল্্। কবিল। সে সময়ে 
স্ু্দ উপন্থন্ন বিদ্ধা পর্ধবতের নিকটে বেড়াইতে গিয়াছিপ্প । তিলোত্তমা, 
স্কন্দর লাল কাপড় পরিয়া, সেইখানে গিয়া ফুল তুলিতে লাগিল। 

তিলোতযাঁকে দেখিবামাত্র, ছুন্দ আর উপস্থন্দ ছু'জনেই এক সঙ্গে 
ঝলিয়! উঠিল, “আমি ইহাকে বিবাহ করিব 1” 

' স্থন্দ বলিল, “তাহা হইবে না। আমি ইহাকে বিবাহ করিব” 
উপন্থম্দ বলিল, “তুমি বলিলে কি হইবে আমিই ইহাকে বিবাহ 
করিব 1” 

সুন্দ বলিল, “প্‌! বেয়াদব 1” ও 

উপস্থন্দ বলিল, “খবরদার । মুখ সামলাইয়৷ কথ! কও” 

তথন স্ুন্দ গদ। লইয়া উপস্থন্দকে মারিতে গেল ।- উপস্ন্দও গদ। 
লইয়া! সুন্দকে মাবিতে গেল। 

তারপর সেই গদ! দিয়! দু'জনেই ছু'জনের মাথা ফাটাইয়া দিল। 
সুতরাং ত্রদ্জার বরে ছ'জনারই প্রাণ বাহির হইয়া গেল।. তাহা, 
দেখিয়া, অস্তান্ত দানবেরা ভয়ে কাপিতে কাপিতে, শাক্তালে এল য়ন 
করিল। পু 

ইহাতে দেবতার! অবশ্য অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন, এবং তিলোত্বমার 
অনেক প্রশংসা করিলেন। তার পর, ক্ুর্ধ্য যে পথে চলেন, সেই, 
ঝকঝকে নুন্দর পথে, দেবতারা তিলোত্বমাকে রাখিয়া! দিলেন। সেই 
পথে সে মনের আনন্দে খেল!.করিয়া বেড়ায়, সুর্যের তেজে, আমর! 
তাহাকে দেখিতে পাই না। 


২ কচের কথা ।?: ১৯ 


ব্রন্মা স্ন্দ উপস্থন্দকে অমর হইতে না দিয়া ভালই করিয়াছিলেন, 
নহিলে এত সহজে তাহাদের দৌরাজ্মেের শেষ হইত না। দেবতারা 
যে অমর ছিলেন, আর অস্থরেরা অমর ছিল না, ইহাও সৌভাগোর 
বিষয় বলিতে হইবে: নহিলে, দুর্দান্ত অস্থরের দল কবে দেবতা দিগকে 
সারিয়। শেষ করিত । 
এমন এক সময় ছিল, যখন দেবতারা অমর ছিলেন না। তখন 
অন্থরদিগের ভয়ে, তাহাদের বড়ই ছুঃখে দিন যাইত । সকলের চেয়ে 
বেশী দুঃখের কথ! এই ছিল, যুদ্ধে সাংঘাতিক আঘাত পাইলে, দেবতার! 
মরিয়া যাইতেন, কিন্তু অস্ুরদিগের গুরু শুক্র তাহাদিগকে ম্রিভে 
দিতেন না । শুক্র “সপ্লীবনী”, অর্থাৎ মরাকে বাচাইবার মন্ত্র জানিতেন ; 
দেব্তাদিগের গু বৃহস্পতি তাহা জানিতেন না। কাজেই, অন্ুর 
মরিলে, শুক্র তাহাকে বাচাইয়। দিতেন ; কিন্তু দেবতা নরিলে, বৃহস্পতি 
আর তাহাকে বাচাইতে পারিতেন না। 
একে ত অস্থরদের বল বেশী, তাহাতে যদি আবার এমন হয়, তবে 
কি ছুঃখের কথাই হয়। কাজেই দেবতারা দেখিলেন যে, সেই "স্গীবনী" 
মন্ত্র তাহাদের লা শিখিলে আর চলিতেছে না । 
। এই ভাবিয়া তাহারা, বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের নিকট গিয়া 
ক্র টা বলিলেন, “কচ, আমরা দুঃখে পড়িয়া তোমার 
. . নিকট .আসিয়াছি, তোমাকে আমাদের একটু উপকার 
করিতে 'হইরে 19075 
. কচ দ্বেবতাদিগকে রানি সহিত বলিলেন, 'আমার সাধ্য 
হইলে, আহি তাহা অবশ্য করিব । বলুম, "আমাকে কি করিতে হইবে ? 
ফ্বেতায়াবলিজেন, “ভৃগ্ুর খুজে শুক্র লজীরনী বিদ্ধ জানেন, তাহার 
নিক হইত সেই বিষ্তা তোমাকে শিখিয়! আসিতে হইবে 1%:; 


| মহাভারতের গা) 


1 কচ বলিলেন, “আমি এখনই তাহার নিকট যাইতেছি ৮ 

; দানবদিগের রাজ বৃষপর্বার বাড়ীতে শ্করীচার্ধ্য বাস করিতেন, কচ 
দ্েবতাদিগের নিকট বিদ্বায় হইয়া, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন । 

শুক্র তখন বৃষপর্বার নিকটেই বসিয়ানিলেন, কচ তাহাকে প্রণাম 
বরিষ্বা বলিলেন, “মহাশয়, আমি অঙ্গিরার পৌন্জ, বৃহস্পতির পুত্র, 
আমার নাম কচ,আপনার শিয়া হইতে আসিয়াছি । আপনি 
কুপাপূর্বক অন্থমতি করিলে, এক হাজার বৎসর আপনার সেবায় থাকিয়া, 
বরন্ষচর্ধ্য (অর্থাৎ ছাত্রদিগের ধন্ম) পালন করিব 1” 

অঙ্িরাও ব্রহ্মার পুজ্জ, ভূগুও ব্রদ্ধার পুত্র: কাজেই সম্পর্ক 'হিলাবে 
কচ শুক্রের ভাইপে। 1 স্থতরাং শ্রক্ত তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 
পধছুস, তোগার পিতা আমার মান্য লোক । ভামি আহ্লাদের সহিত 
তোমাকে শিষ্য করিলাম ।” 

এইক্সপে কচ শ্রক্রের শিল্ত হইয়া, পরম স্থখে তাহার আশ্রয়ে বাস 
করিতে লাগিলেন । শুক্র ঠাহাফে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, আর তাহার 
বন্থা দেবযানীর ত কচ না হইলে কাজই চলিত না। দেবধানীকে ফুল 
আনিয়া দেওয়া, তাহার কাজের সাহায্য করা, তাহার সঙ্গে গান গাওয়া, 
নান! রকম নৃত্য করিক্বা তাহাকে সন্ধষ্ঠট করা,অবসরকালে, এই সকলই 
কচের প্রধান কাজ ছিল। এইক্ধপে পাচ শত বৎসর পরম সুখে কাটিয়। গেল 

এদিকে কচ শুক্রের শিষ্ত হওয়াতে, অসুরদের আর অসস্তোষের 
সীম রহিল না। তাহাদের মনে বড়ই সন্দেহ হইল যে, এই ছোকরা 
সঞ্গীবনী বিষ্া চুরি করিষা নিতে আসিয়াছে । জুতরাং তাহা! স্থির 
করিল ঘে, যেমন করিয্বাই হউক, ইহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে 1 
. এক দিন কচ শুক্ষের গরু লইয়া বনে গিয়াছেন, এমন সময় অক্ষরের! 
তাহাকে খওড খণ্ড করিয়া, শিয়াল কুকুর দিয়! খাওদাইয়া ফেলিল। সন্ধ্যা 


কচের কথ! ৯ 


সময় গরুগুলি ঘরে ফিরিল, কিন্তু কচ তাহাদের সঙ্গে আদিল না । তাহ 
দেখিয়া দেবধানী তাহার পিতাকে বলিলেন,--পবাবা, সন্ধ্যা হইল, 
আপনার অগ্নিহোত্রে আহুতি দেওয়া হইল, গরুগুলি আপন আপনি ঘরে 
ফিরিল, কিন্তু কচ ত আদিল না! সে বুঝি আর তবে খাচিয়া নাই ! 
আমি সত্য বলিতেছি, কচ বিন! আমিও বাচিয্া থাকিতে পারিব না।* 

দেবষানীর ছুঃখ দেখিয়া শুক্র বলিলেন, “ভয় কি মা? কচ এখনই 
আসিবে, আমি তাহাকে বাচাইয়া দিতেছি 1” 

এই বলিয্না তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, .কচকে ডাকিতে . 
লাগিলেন, আর অমনি কচ শিম্াল কুকুরের পেট ছি'ড়িয়া, তাহার নিকট 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহাকে দেখিয়া দেবযানী জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“কচ, তোমার আসিতে বিলম্ব হইল কেন ?” 

কচ বলিলেন, “কাঠি কুড়াইতে কুড়াইতে বড় পরিশ্রম হইয়াছিল, ' 
তাই আমি গরুগুলি লইয়া, একট? বটগাছের তলায় বিশ্রাম করিতেছিলাম। 
এমন সময়ে অন্থরের! আসিয়া! আমাঁকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই কে?” আমি 
বলিলাম, 'আমি বৃহস্পতির পুত্র কচ; এ কথায় তাহারা আমাকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া, শিয়াল কুকুরকে খাইতে দিয়া, হাসিতে হাসিতে চলিয়া! গেল। 
তারপর তোমার পিতার মন্ত্রের গুণে বীচিষ়া উঠিয়!, এই আসিতেছি 1” 

আর একদিন কচ দেবধানীর জন্য ফুল আনিতে বনে গিয়াছিলেন, 
সেইখানে ছুষ্ট অস্থরের! তাহাকে পাইয়া মারিয়া ফেলিল।...তারপর, 
তাহার দেহটাকে চূর্ণ করিয়া, নমুদ্রে ফেলিয়া দিল। সেদিনও দেবযানী 
কচের জন্ত শুকরের নিকট কাদিতে আরম্ভ করিলে, শুক্র সঞ্জীবনী মন্ত্রের 
দ্বারা তাহাকে বাচাইয়! দিলেন । 

তারপর আর. এক দিন কচ দেবঘান্ধীর জন্য ফুল আনিতে বনে 
গিয়াছেন, এমন সমুয় অস্ুরেক্বা আবার আসিয়।, তাহাকে মারিয়! 


টি 


হ্ঠ : মহাভারতের গল্প। 


ফেঁলিল। তারপর, আর যাহাতে শুক্র তাহাকে না বাচাইতে পারেন, 
সেঁজন্য ভারি আশ্র্যয রকমের কৌশল করিল। 

' শুক্র মগ্তপান করিতেন । যে ম্দ খায়, তাহার সকল সময় কাগজ্ঞান 
থাকে না। এই মনে করিয়৷ ভাহীরা, কচের দেহটাকে পোড়াইয়া, সেই 
দেহের ছাইগুলি শুক্রাচার্যের সথরার সহিত মিশাইয়! দিল । শুক্রাচাধ্যও 
নেশার ঝৌকে তাহা খাইয়া ফেলিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন ন| ! 

সে দিনও দেবধানী কচের জন্ত কাদিতে লাগিলেন । কিন্তু অস্থুরেরা 
ক্রমাগতই কচকে মারিয়া ফেলিতেছে দেখিয়া, শুক্রের মনে উৎসাহ ছিল 
না। তাই তিনি দেবযানীকে বলিলেন, 

“উহাকে আর বাচাইয়! কি হইবে? অস্থরেরা তাহাকে কিছুতেই 
ছাড়িবে না। তুমি কাদিও না, মা! একটা নামান্য লোকের জন্য কেন 
এত দুঃখ করিতেছে ?” 

দেবযানী বলিলেন, “ম্হামুনি অঙ্গিরা ধাহার পিতামহ, বৃহস্পতি 
ষাহার পিতা, আর নিজেও যিনি এমন ধার্মিক আর বুদ্ধিমান, তিনি ত 
সামান্য লোক নহেন, বাবা ! তাহার জন্ব ছুঃখ না করিয়া যে পাঁরিতৈছি না! 
কচকে আমি বড়ই ভালবাসি ; তিনি মরিলে আমিও গ্রাণত্যাগ করিব ।” 

ইহাতে দানবদিগের উপরে শুক্রের বড়ই রাগ হইল । "তখন তিনি, 
“অন্থরেরা বার বার আমার শিষ্তকে বধ করিতেছে, আমি ইহা'র উচিত 
সাজা দিব” এই বলিয়া ক্রোধভরে স্ীবনী মন্ত্র পড়িতে পড়িতে 
কচকে ডাঁকিতে লাগিলেন । 

কচকে ডাঁকিতে ভাঁকিতে শুক্রাচার্ধ্যের মনে হইল, ঘেন, সেই 
ডাকের উত্তর তাহার নিজের পেটের ভিতর হইতেই আসিতেছে ! 
তখন তিনি নিতান্ত আশ্চর্য্য .হুইয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ_“লে কি, কচ, 
আমার পেটের ভিতরে কি করিয়া ঢুকিলে ?” 


কচের কথা । ২৩. 


কচ বলিলেন, “অস্থুরের! আমাকে আপনার স্থরার সঙ্গে মিশাইয়া 
দিয়াছিল, আপনি আমাকে খাইয়া ফেলিয়াছেন ।” 

তাহা শুনিয়া শুক্র বলিলেন, “কি সর্বনাশ ! ওমা দেবযানী, এখন 
তোমার কচকে আমি কি করিয়া বাচাইব? তাহা করিতে গেলে যে. 
আমাকেই প্রাণত্যাগ করিতে হয়! আমার পেট না ছি'ড়িয়া ত তাহার, 
বাহির হইবার উপায় নাই 1” 

তাহাতে দেবযানী বলিলেন, “বাবা, আপনি মরিলেও আমি বাঁচিব 
না, কচ মরিলেও আমি বাচিব না। কাজেই আপনি যাহা ভাল বুঝেন 
তাহাই করুন ।” 

তখন শুক্র খানিক চিস্ত| করিয়া কচকে বলিলেন, “বাবা কচ, আমি 
তোমাকে সপ্জীবনী বিদ্যা শিখাইয়া দিতেছি । তুমি বাহিরে আমিবার 
সময় আমি মরিয়া যাইব, তখন এই বিষ্ঠা দ্বারা তুমি আমাকে বাচাইয়া 
দিবে 1” 

এই বলিয়া শুক্র কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখাইয়! দিলেন । তারপর 
কচ বাহিরে আসিয়া, সেই বিদ্যার দ্বার! শুক্রকে বীচাইলেন । বাচিয়া 
উঠিয়া শুক্রের এইরূপ চিন্তা হইল যে, 

“তাই ত! আমি মদ খাই বলিয়াই ত আঁজ এমন কুকর্ম করিয়া 
বসিলাম! এখন হইতে এমন জঘন্ত জিনিস যে ব্রান্মণে খাইবে, তাহার 
ইহকাল পরকাল ছুইই নষ্ট হইবে !” 

তারপর তিনি দানবদদিগকে ডাকিয়া, এমনই তিরস্কার করিলেন 
যে, আর তাহারা কচের কোন অনিষ্ট করিতে সাহস পাইল না। 
দেখিতে দেখিতে এক হাজার বৎসর নির্বিস্কে কাটিয়া গেল । 

এক হাজার বৎসরের পরে, কচ শুক্রের নিকটে বিদায় লইয়া ঘরে 
ফিরিবার সময়, দেবষানী তাহাকে বলিলেন। 


২ মহাভারতের গল্প । 
। "কচ, আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমাকে, বিবাহ করি 
তোমার সঙ্গে লইয়া যাও 1” 

' দেবযানীর কথ! শুনিয়া কচ বলিলেন, “দিদি, তোখার পিতাকে 
আঁমি যেমন মান্য ও ভক্তি করি, তোমাকেও তেমনি মান্য ও ভক্তি করি। 
ক্কৌোমার পিতা আমার গুরু; সুতরাং তিনিও আমার পিতা, আর তুমি 
আমার দিদি আমাকে এমন কথ! বলা তোমার উচিত হয় না” 

" ইহাতে দেবযানী নিতান্তই দুঃখিত হইতেছেন দেখিয়া, কচ তাহাকে 
অনেক বুঝাইলেন । শেষে তিনি বলিলেন, 

; *দ্িদি, তোমাদের এখানে এতদিন বড়ই সথখে ছিলাম । এখন 
অনুমতি কর, গৃহে যাই; আর আশীর্বাদ কর, যেন পথে আমার কোন 
ধিপদ না হয়। মাঝে মাঝে আমাকে স্মরণ করিও, আর সাবধানে 
গুরুদদেবের সেবা! করিও ।” 

কিন্তু কচের কোন, কথাতেই দেবযানী শাস্ত হইলেন না। শেষে 
মনের দুঃখে ভিনি কচকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে)-- ও 

“কচ, তুমি যখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তথন তোমার 
সঞ্জীবনী বিষ্যায় কোন ফল হইবে না ।” 

. এ কথায় কচ বলিলেন, “আমার বিদ্যায় কোন ফল ন হব, 
তাহাতে ছুঃখ নাই । আমি অন্তরকে এই বিদ্তা শিখাইলে, তাহার বিদ্যায় 
ফল হইবে । আর তুমি যেমন আমাকে শাগ দিলে, তেমনি আমিও 
বলিতেছি যে, কোন খধিপুজ্র তোমাকে বিবাহ করিতে আসিবে না |” 

এই বলিয়া কচ সেখান হইতে চলিয়া আলিলেন । তাহাকে পাইয়া 
দেবতারা 'মে খুব আনন্দিত হইলেন, একথা বলাই বাচ্ছল্য | 

এধর্নই সপ্ধীবনী বিস্তার বলে, কত জন যরা দেবতা হাচয়াছিলেন, 
আহি সক বলিতে পারি না। কিন্তু দেখা ঘায় যে, এই ব্যবস্থায় 
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স্বাহার। মন্ধষ্ট হইতে পারেন নাই। একজন মরিয়া গেলে পরে আর 
(একজন আসিঘ তাহাকে বাচাইয়! দিবে, ইহা খুবই ভাল কথা, তাহাতে 
'সন্দেহ কি? কিন্ত একেবারেই যদি মরিতে না হয়, তবে যে ইহার চেয়ে 
অনেক স্বিধা হয়, একথা সকলেই বুঝিতে পারে । 

স্থতরাং দেবতারা যে সঞ্জীবনী বিদ্যায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া অমর হইবার 
উপায় খুঁজিবেন, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। অমর হইবার উষধ অমৃত । 

এই অমৃত খাইয়া! অমর হইবার জন্য,দেবতাদিগের মনে বড়ই ইচ্ছা হইল। 
তাই তাহারা, স্থমেক্ষ পর্ধতের উপর বসিয়া, পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন যে, কি উপায়ে এই অমৃত পাওয়া যাইতে 
পারে। তাহাদিগকে এইজপ পরামর্শ করিতে দেখিয়। 
নারায়ণ ত্রহ্মাকে বলিলেন, 

“দেবতা আর অন্থরগণ একত্র হইয়া যদি সমুদ্র মন্থন করেন, তরে 
তাহা হইতে অমৃত উঠিবে 1” 

এ কথায় ব্রহ্ধা দেবগণকে ডাকিয়া বলিলেন, “হে দেবতাগণ। 
তোমরা সমুদ্র মন্থন কর, অমৃত পাইবে। অল্প মন্থন করিয়াই ক্ষান্ত 
হইও ন।; অতিশয় পরিশ্রীম হইলেও ছাড়িয়! দিও না; ধন, বত্ব, বিস্তর 

 পইলেও মস্থন বন্ধ করিও না। ক্রমাগত কেবলই মন্থন করিতে থাক, 
নিশ্চয় অমৃত পাইবে 1” 

ব্রহ্মার কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। তখনই, সকলে 
“আইস! কোমর "বাধ! 'মস্থন-বাড়ি আন! মস্থন-দড়ি খুঁজিয়া 
বাহির কর 1? বলিয়া সমুদ্র মস্থনের আয়োজনের তাড়া পড়িল । 

সমুদ্র মন্থন হইবে, তাহার মতন শম্থন-বাড়ি চাহি ! যে-সে মস্থন- 
বাড়িতে এ কাজ চলিবে না । বাশে হইবে না, তালগাছে কুলাইবে না ! 
আরে! অনেক লশ্বা,-অনেক হাজার যোজন লম্ব| মন্থন-বাড়ি চাহি! 


সমুদ্র মগ্ন 


২৬ মহাভারতের গল্প । 

' এত বড় মন্ন-বাঁড়ি আর কিসে হইতে পারে? এব 
পর্ধরতখানি আছে, তাহা বাইশ হাজার যোজন লম্বা । সেই 
পর্ধবতকে দিয়াই মন্থন-বাড়ি করিতে হইবে । 

সে পর্ধভ বাইশ হাজার যোজন লম্বা। এগার হাজার যোজন 
মাঁটির নীচে, এগার হাজার যোজন উপরে । বন জঙ্গল, বাঘ ভান্লুক, 
গন্ধরর্ঘ কিন্ধুর শুদ্ধ সেই বিশাল পুরীণে। পর্বত তুলিতে, দেবতাদিগের 
ফ্রিছুতেই শক্তি হইল নাঁ। অনেক পরিশ্রম, অনেক টানাটানি করিয়া, 
শেষে তাহারা হেট মুখে ব্রঙ্গা ও নারায়ণের নিকট গিয়া, যৌড়হাতে 
বলিলেন “প্রভে, আমরা ত পর্বত উঠাইতে পারিলাম না! দয়া করিয়া 
ইহার উপাঁয় করুন 1” 

ইহা শুনিয়া নারায়ণ সর্পরাজ অনস্তকে বলিলেন, "অনস্ত, তুমি এই 
পর্ববত উঠাইয় দাও ।” 

অনস্ত এই পৃথিবীটাকে মাথায় করিয়া রাখেন, তাহার পক্ষে 
একট পর্বত উঠান কি কঠিন কাজ? নারায়ণের অনুমতি মাত্রই 
তিনি সেই বিশাল পর্ধত তুলিয়া আনিলেন। তাহার কিছুমাত্র কষ্ট 


হইল না। 
তার পর সেই পর্বত লইয়া, আর অনস্তকে সঙ্গে করিয়া, দেবতা. 


অস্থুরগণ সমুদ্রতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন । মন্থন-দড়ির জন্ত কোন 
চিন্তা করিতে হইল না। অনস্ত সর্প অতিশয় লম্বা, আর তাহার শরীর 
বড়ই মজবুত); তিনি বলিলেন, “আমিই দড়ি হইব ।” 

কিন্তু সমুপ্ধের তলায় কাদা, তাহাতে পর্বত বসাইয়া পাক দিলে 
তলায় ছিত্র হইয়া যাইবে ! হয় ত সেই ছিদ্রে পর্ধত ত্বাটিয়৷ যাইবে, 
তারপর আর তাহাতে পাক দেওয়া যাইবে না! সুতরাং কিসেব উপরে 
পর্বত রাখা যায়? 
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অনস্ত পৃথিবীকে মাথায় রাখেন। সেই পৃথিবী শুদ্ধ সেই অনস্তকে 


কচ্ছপের রাজা পিঠে করিয়া রাখেন, তাহার পিঠের খোলা! 
বড়ই কঠিন! 


তাই দেবতারা বলিলেন, “হে কুর্মরাজ ( কচ্ছপের রাজা)! তোমার 
পিঠে পর্বত রাখিতে দাও !” 

কৃষ্মরাজ বলিলেন, “এ আর কত বড় একটা কথ! ! 

কচ্ছপের রাজা তখনই গিয়া সমুদ্রের তলীয় বসিলেন। তাহার 
পিঠের উপরে মন্দর পর্বত রাখা হইল। সেই পর্বতের চারিদিকে 
অনস্তকে জড়াইয়া দেওয়া হইল। তারপর দেবতার ধরিলেন সাপের 
লেজ, অন্ুরেরা ধরিল তার মাথা, এইরূপ করিয়া তাহারা দেই 
পর্বতে এমনি বিষম পাক দিতে লাগিলেন যে, পাক যাহাকে বলে ! 

দেবতারা টানেন-_হড়্‌-হড়্‌-হাড়-হড়্-হড়-হড়-হড়-হড় !! 

অন্থরের! টানে-_ঘড়-ঘড়-ঘড়-ঘড়-ঘড়-ঘড়-ঘড়্-ঘড়।!! 

তাহাতে ত্রিভৃবন কাপাইয়! ঘোরতর শব্দ উঠিল। পৃথিবী টলমল 
করিতে লাগিল । জল ছুটিয়া আকাশে উঠিল। মাছ মরিয়া গেল। 
পর্বতে আগুন ধরিয়া গেল। 

তারপর, সেই পর্বতে ষত ওুঁষধ, মণি আর ধাতু ছিল, আগুনের 
তেজে তাহ! গলিয়া সমুদ্রে পড়াতে, সমুদ্রের জল দুধ হুইয়।৷ গেল। সেই 
ছুধ হইতে ঘী বাহির হইল । 

এইরূপ করিয়া অনেকদিন চলিয়া গেল। দেবতার! ক্রমাগত পর্ববচ্ে 
পাক দিয়। দিয়! ক্লান্ত হইয়৷ পড়িলেন ৷ তখন ঘদি নারায়ণ তাহাদিগকে 
উৎসাহ না দিতেন তবে তাহারা কখনই একাজ শেষ করিয্বা উঠিতে 
পারিতেন না । নারায়ণের উৎসাহে নৃতন বল পাইয়া, তাহারা আরো 
বেশী করিয়! পর্বতে পাক দিতে লাগিলেন । 


' মহাভারতের গল্প । 


1 “এমন সময়ে হঠাৎ অতি কোমল এবং শীতল শাদা আলোতে 
চারিদিক উজ্জল হইয়া গেল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে চক্দ্রদেব তাহার 
সুপার গোল মুখখানি লইয়া! হাসিতে হাপিতে সমুজের ভিতর হইতে 
উঠি মাসিলেন। 

? তাহাকে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়! গেলেন, কিন্ত চর পাক 
দিতে ভুলিলেন না। "চন্দ্র উঠিয়া সবে দেবতাদিগের নিকট গিয়া 
বসিয়াছেন, এমন সময় সেই স্বতের ভিত্তর হইতে একটি আশ্চর্য্য পণ্মফুল 
উঠিল,। : মেই পঞ্সের ভিতরে 'লক্্দীদেবী বসিয়াছিলেন, তাহার রূপের 
ছটটায় ব্রিভুবন আলো! হইয়] গেল ! 

, লক্্মীকে পাইয়া সকলে আনন্দের সহিত আরে! বেশী করিয়! পাঁক 
দিতে লাগিলেন । তাহাতে সেই ম্বতের ভিতর হইতে ক্রমে আরো 
তিনাটি জিনিস বাহির হইল ;-একটি দেবতা, উচ্চৈঃশ্রবাঃ নামক একটি 
ঘোড়া, আর কৌস্তভ নামক একটি মণি। 

“কৌস্তভ যণিটি উঠিয়াই নারায়ণের বুকে গিয়া ঝুলিতে লাগিল । 
অন্যু জিনিসগুলিও দেবতারাই পাইলেন । 

এদিকে কিন্ত পাক থামে নাই | হড়-হড়্‌ ঘড়-ঘড়ু গভীর গর্জনে 
তাহা ক্রমাগতই চলিতেছিল। কিঞ্চিৎ পরে স্থেতবর্ণ কমণ্ডলু হাতে, 
চিকিৎসার দেবতা ধন্বস্তরি সমুদ্রের ভিতর হইতে উঠিয্ব! আসিলেন। 
সেই কমগুলুর ভিতরে অমৃত ছিল । 

অমৃত দেখিবামাজ্মই দৈতাগণ, “উহা! আমাদের” হা আমাদের” 
বলিয়া ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ করিল । : 

মন্থন কিন্ত তখন থামে নাই। তারপর এরাবত নামে একটা! 
চা"র-াতওয়ালা শাদা হাতীষ্টউচিল। তাহাকে দেখিয়! ইন্দ্র বলিলেন, 
প্হা আমার!” সৃতরাং উহা তাহাকেই দেওয়া হইল । 


ত্ 





সমুদ্র মন্থন । ২৯ 


তথাপি মন্থন থামিল না। এতজ্িনিস পাইয়া, বৌধ হয় সকলে 
ভাবিয়াছিল যে, আরো পাক দিলে, আরো ভাল ভাল জিনিস উঠিবে । 
কিন্ত অতি লোভের কি সাজা, এবারে আর ভাল জিনিম না৷ উঠিয়া, 
উঠিল কালকুট নামক বিষম বিষ ! সে সাংঘাতিক বিষের গন্ধ শুঁকিয়াই 
ত্রিভূবন অজ্ঞান হইয়া গেল । 

এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া ব্রদ্ধা শিবকে বলিলেন, "এখন উপায় 
কি হইবে? সকল যে যায় 1 

ব্রহ্মার কথায় মহাদেব, হ্ষষ্টি রক্ষার জন্য দেই বিষ নিজের কণ্ঠের 
ভিতরে রাখিয়া দিলেন । ইহাতেই তাহার ক নীল হইয়া যায়। সেই 
জন্য মহাদেবের এক নাম “নীলকণঃ | 

এ দ্রিকে দৈত্যগণ অসুতের জন্য ক্ষেপিয়া গিয়া! দেবতাঁদিগের নিকট 
হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়াছে । দেবতাদিগের এমন শক্তি নাই যে, 
যুদ্ধ করিয্! উহাদের হাত হইতে তাহা উদ্ধার করেন। হায় হায়! এত 
রেশ, এত পরিশ্রমের ফল কি এই ? 

এই বিপদের সময় নারায়ণ অন্থরদের হাত হইতে অমৃত উদ্ধারের 
উপায় চিস্তা করিতে লাগিলেন । তার পর তিনি একটি অপরূপ স্থম্দরী 
কন্ঠার বেশে অন্থুরদ্দিগের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন । অন্তরের 
যখন তাহার সেই জ্ুন্দর মুখখানি দেখিতে পাইল” তখন আর 
তাহাদের মুখে কথা সরিল নাঃ চোখে পলক পড়িল না। তাহারা 
হাঁ করিয়া, হতবুদ্ধির ন্যায়, গোল চোখে, যোড়হাতে তাহার সামনে 
দাড়াইয়া রহিল। তারপর যখন তিনি হাত মেলিয়া, হাসিতে 
হাসিতে, তাহাদের নিকট অমৃতের পান্টি চাহিলেন, তখন নিতাস্ত 
ব্যস্তভাবে তাহা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া, যেন তাহারা কতই 
কৃতার্থ হইল! 


7, মহাভারতের গল্প । 


) তারপর দেবগণ অপার আনন্দের সহিত সেই অমৃত আহার করিতে 
ও লাগিলেন । এই সময়ে রা নামক একটা ধূর্ঘ দানব 
দেবতার সাজ ধরিয়া তাহাদের সঙ্গে অমৃত খাইতে বসিয়া 
'গিয়াছিল । কিন্তু চন্দ্র আর স্ূ্ধা তাহাকে চিনিয়া ফেলাতে, তাহার সেই 
চাতুরীতে কোন ফল হইল ন1। সে সবেমাত্র অমৃত, মুখে দিয়াছে, এমন 
সময় চন্দর-কুধ্য নারায়ণকে তাহার কথা বলিক্সা দিলেন । আর সেই মুহুর্তেই 
 নারায়ণের স্থদর্শন নামক অস্ত্র আসিয়া তাহার গল! কাটিয়া! ফেলিল! 
_.. কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাস্থর গলা কটি! গেলেও, তাহার 
মাথাটা আকাশে উঠিয়া ভীষণ ভ্রকুটির সহিত দাত খিচাইয়া গঞ্জন 
' করিতে লাগিল ৷ অমুত -াহার গল পধ্যস্ত গিয়াছিল, এই জন্যই তাহার 
' মাথাটার মৃত্যু হইল ন1। সেই মাথাটা এখনও আকাশের কোণে গুঁড়ি 
মারিয়া বসিয়া থাকে, আর চন্দ্র ব| সুর্য সেই পথে গেলেই তাহাকে 
ধরিয়! গিলিবার চেষ্টা করে । ইহাতেই না কি গ্রহণ হয়! যাহা হউক, 
কেবল মাঁথাটি মাত্র থাকাতে, সে চন্দ্র সূর্যকে গিলিয়াও তাহাদিগকে 
রাখিতে পারে না,-তাহারা! তাহ।র গলার ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া 
আসেন। যদি তাহার পেট থাকিত, তবে বড় বিপদের কথাই হইত! 
তারপর লবণ সমুদ্রের তীরে, দেবতা আর অস্থরগণের ঘোরতর যুদ্ধ 
'আরম্ড হইল" অস্ত্রে আকাশ ছাইয়া গেল। দানবদিগের কাচা সোণার 
রঙ্গের যাখাগুলি ক্রমাগত কাটিয়া পড়িতে লাগিল। এবারে দেবতার! 
অমৃত খাইয়া অমর হইয়াছেন, সৃতরাং দানধেরা আর তাহাদিগকে 
মারিতে পারিল না । উহার পাহাড় পর্বত এবং অস্ত্রশস্ত্র লইয়! ভয়ানক 
যুদ্ধ করিয়াছিল । কিন্ত নারাঘ়ণের শুদর্শলচক্র এবং নরদেব বাণের সম্মুখে 
তাহার! টিকিয়া থাকিতে পারিল না। কাছেই শেষে তাহাদের কেহ 
মাটির নীচে, কেহ ব৷ সমুত্রের ভিতরে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিগ। 


হর কথা। 


সমুদ্র মন্থন । ৩১ 


যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দেবতাগণের আনন্দের সীমা ব্হিল না । তখন, 
তাহারা মন্দার পর্ধবতকে যত্বের সহিত তাহার স্থানে রাখিয়া, এবং 
অবশিষ্ট অমৃত নারায়ণের হাতে দিঘা, নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন । 

অমর হইয়াও দেবতার! দৈত্যদিগকে সহজে আটিতে পারেন নাই । 

ইহার পরেও তাহার! দৈত্যদিগকে দেখিলেই উর্ধশ্বাসে 

পলায়ন করিতেন, আর যুদ্ধে ক্রমাগতই তাহাদের 
নিকট হারিয়া! যাইতেন। কালেয় ( অর্ধাৎ কালার পুত্র ) নামক একদল 
দৈতা তাহাদিগকে এমনি বাতিব্যস্ত করিয়াছিল যে, কি বলিব । ইহাদের 
দলপতি বৃত্রের নাম শুনিলেই তাহারা ভয়ে কীপিতেন | 

শেষে আর উপায় না দেখিয়া, তাহার সকলে মিলিয়া ব্রহ্মার স্তব 
করিতে লাগিলেন । - তখন ব্রন্ম। বলিলেন,-- 

“আমি ভোমাদিগকে বৃত্রাস্থুর বধ করিবার উপায় বলিয়। দিতেছি । 
দধীচ নাষে এক অতি প্রপিদ্ধ এবং মহাশয় মুনি আছেন । 
তোমরা সকলে গিয়। তাহার নিকট বর প্রার্থনা কর। 
তোষরা চাহিবামাত্র তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে প্রস্বত হইবেন। 
তখন তোমরা বলিবে যে, "আপনি জগতের উপকারের জন্ত আপনার' 
হাড় ক'খানি দিন!” জগতের উপকাবের জন্য সেই মহামুনি তখনই 
আনন্দের সহিত দ্েহত্যাগ করিবেন। তারপর তাহার হাড় কখানি 
আনিয়া তাহা ছারা বস্তু নামক এক ভয়ঙ্কর অস্ত প্রস্তুত করাইতে হইবে । 
সে অন্ত্রের ছয়টি কোণ, আর তাহার গঞ্জন অতি ভীষণ। সেই বক 
দিয়া বুত্রকে বধ করিতে, ইন্দ্রের কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না।” 

এই কথ শুনিবামাত্র, দেবতাগণ সরগ্বতী নদীর তীরে দধীচ মুনির 
আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহারা সেই মহাপুরুষকে প্রথা 
করিয়া বর প্রার্থন। করিলে, তিনি আহলাদের সহিত বলিলেন যে, 


বৃত্রের কথ! 


দ্বধীচের কথ! 


? 
ধা 


২ মহাভারতের গল্প! 


॥ “আমি আপনার্দিগকে শুধু হাতে ফিরিতে দিব লা। এই আমি 
দেহত্যাগ করিতেছি” বলিতে বলিতেই তাহার আত্ম! দেহ ছাড়িয়া 
চলিয়া! গেল। তারপর দেবতার! তাহার হাড় লইয়া বিশ্বকর্মার নিকট 
চলিয়া আমিলেন । 
দেবতারা বলিলেন, বিশ্বকন্মা, আম্রা বজ্ত প্রত্তত করিবার জন্য 
দঘীচ মুনির হাড় আনিয়াছি। তুমি শীক্ত সেই অস্ত্র গড়িয়া দাও, ইন্দ্র 
তাহ! দ্বার! বুত্রকে সংহার করিবেন 1” 

ইহাতে বিশ্বকর্মা অতিশয় আনন্দিত হইয়া, সেই হাড় দিয়! ভয়ঙ্কর 
'বজ প্রস্তত করিয়া দিলেন | " বজ্র হাতে করিয়া ইন্দ্রের আনন্দ আর 
উৎসাহের সীমা রহিল না। 

তারপর দানবদিগের সহিত দেবতাদের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ত হইল। 
তখন কালেয়গণ সোণার কবচ পরিয়া, প্রচণ্ড তেজের সহিত 
দেখতার্দিগকে আক্রমণ করিবামাত্র, তাহাদের রাগ আর সাহস কোথায় 
চলিয়। গেল,_-তাহার1 তাহাদের সাম্‌নে টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন 
লা । একদিকে দেবতারা এইরূপে পলায়ন করিতেছেন, অপরদিকে 
বৃত্রান্থরট! রাগে ফুলিয়া পর্বতের মতন বড় হইয়! উঠিয়াছে; তাহ 
দেখিয়। ইন্দ্র বেচারা ভয়ে অজ্ঞান হইয়া গেলেন । 

এই সময়ে নারায়ণ না থাকিলে আর উপায়ই ছিল না। ইন্দ্রের 
দুর্দশা! দেখিয়া, নারাম্মণ নিজের তেঞ্জের খানিকটা তাহাকে দিলেন । 
তাহাতে নৃতন বল আর সাহস পাইয়া, ইন্দ্র মনে করিলেন ষে, “এবারে 
আর ভয় পাইব না1, 

তখন ভিনি বজ্হাতে খুব তেজের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া দাড়াইবা- 
স্ব বুক একটা অতিশয় উতৎ্কট রকমের ভাক ছাঁড়িল। তাহা শুনিয়া 
ইন্্, ভদ্কে কাপিতে কাপিতে, ছুই চক্ষু বুজিয়া, বঙ্জটাঁকে ছুড়িয়! মারিয়া, 


দ্রধীচের কথা । ৩৩ 


অমনি দে ছুট! ব্জ কোথায় পড়িল, সেটুকু পথ্যস্ত দেখিবার অন্ত অপেক্ষা 
না করিয়া, তিনি সেখান হইতে পলায়নপূর্ববক, একটা! পুকুরের ভিতরে 
ঢুকিয়! কাপিতে লাগিলেন । 

এদিকে কিন্তু সেই বজের ঘায় তখনই বৃত্র মরিয়া! গিয়াছে, 
আর দেবতাগণ উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্রের বীরত্বের প্রশংসা করিতে করিতে, 
বিশেষ উৎসাহের সহিত দৈত্য মারিতে আরস্ত করিয়াছেন । 
দলপতি মরিয়া যাওয়াতে অস্থরেরা নিতান্ত দুর্বল এবং নিরাশ 
হইয়। পড়িয়াছিল, কাজেই তাহারা আর দেবতাদের সাম্নে টিকিতে 
'মা পারিয়া, পলায়নপূর্বক সমুদ্রের ভিতরে গিয়া আশ্রয় লইল। 
সেইখানে বসিয়। তাহারা পরামর্শ করিল যে, তাহারা সৃষ্টি নষ্ট করিয়! 
দিবে। কেমন করিয়া নষ্ট করিবে, তাহাঁও তাহারা স্থির করিতে 
ভূলিল না। 

লোকে যে তপস্যা করে, সেই তপস্ার জোরেই সংসার টিকিয়া 
আছে । স্ৃতরাং দানবেরা স্থির করিল যে, যত তপনস্বী আর ধার্মিক 
লোক আছে, সকলকে সংসার করিতে হইবে--এরূপ করিলেই অল্প 
দিনের ভিতরে জগৎ নষ্ট হইয়া যাইবে। 

ইহার পর হইতেই, দানবের দৌরাজ্যে, পৃথিবী একেবারে ছারখার 
হইয়া যাইতে লাগিল। দুষ্ট দ্রানবগণ দ্রিনের বেলায় সমুদ্রের ভিতরে 
লুকাইয়া! থাকিত। রাত্রিতে বাহির হইয়! মুনিখষিদিগকে ধরিয়া 
খাইত। এইরূপে, বশিষ্টের আশ্রমে একশত সাতানব্বই জনকে, 
চ্যবনের আশ্রমে একশত জনকে আর ভরদ্বাজের আশ্রমে বিশ জনকে, 
দানবের! খাইয়া! শেষ করিল। অন্তান্ত আশ্রমে কত লোক মরিল, 
ভাহার মংখ্যা নাই । সকাল হইলেই দেখা যাইত যে, মুনিদিগের হাড় 
মাংস আর রক্তে চারিদিক ছাইয়া রহিয়াছে । 


মহাভারতের গল্প | 


দানবের ভয়ে লোকের সংলারযাত্রা! বন্ধ হইয়া! গেল। ঘাহারা 
গলারিল, নানাস্থানে পলায়ন করিল। ভীতু লোকেরা অনেকে ভয়েই 
প্রাণত্যাগ করিল। বীরপুরুষেরা' দলে দলে দ্ানবদিগকে খুঁজিয়া 
বৈড়াইতে লাগিলেন, কিন্ত কোথাও তাহাদের সন্ধান পাইলেন ন!। 
£ তখন দেবতাগণ নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়! বলিলেন “প্রভো, 
আপনিই আমাদের আশ্রয়-স্থান। এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে 
'আমাদিগকে উদ্ধার করুন । 
দেবগণের কথা শুনিয়া! নারায়ণ বলিলেন, ইন্দ্রের হাতে বৃত্রান্থরের 
মৃত্যু হইলে পর কালেয়গণ তোমাদের ভয়ে পলায়ন 
ডর করিয়া সমুক্রের ভিতরে আশ্রয় লইয়াছে। সেইখান 
হইতে রাক্মিতে বাহির হইয়া, স্ষ্টি সংহার করিবার 
নিমিত্ত সেই ভুষ্টগণ প্রত্যহ এইরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার করে। দিনের 
বেলা উহারা সমুদ্রের ভিতরে লুকাইয়া থাকে। যতদিন উহারা এইকপে 
সমুদ্রের ভিতরে লুকাইবার স্থান পাইবে, ততদিন উহাদিগকে বধ 
করিতেও পারিবে না, অত্যাচারও বারণহইবে না । 

“স্থতরাং তোমর। সমুদ্র শুধিবার উপায় দেখ। তাহা ভিন্ন এ 
বিপদ আর কিছুতেই কাটিবে ন7া। আমি একটিমাত্র লোকের কথা' 
জানি, যাহার সাগর শুধিবার ক্ষমত। আছে। তিনি হইতেছেন, 
মহাঁমুনি অগন্ত্য । এ সংসারে আর কাহারও দ্বারা এ কাজ হইবার 
সম্ভাবনা নাই 1 

একথা গুনিবামাত্র দেবতারা, নাঁরায়ণকে ধন্যবাদ দিয়া অগণ্য্ের 
আশমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের নিকট সকল কথা শুনিয়া" 
আঅগস্তা যখন সাগরের জল পান করিবার জন্ত যাত্রা রুবিলেন, তখন আর 
সংসারের..লোক কেহই ঘরে বলি থাকিতে পারিল না। অগত্য্যের 


ই উিজলেল স্প্ি শেক 


অগন্ঠ্ের সাগরপানের কথা। ৩৫ 


পিঙ্ক পিছু দেবতা, গন্ধ, যক্ষ, বাঁক্ষস সকলে ছুটিয়। সেই আশ্চধ্য 
ব্যাপারের তামাসা দেখিতে আসিল । সমুদ্রের ধারে আসিয়া অগস্ত্য 
দৈবতাগণকে বলিলেন, 

“আচ্ছা আমি সমুদ্রের জল পান করিতেছি । আপনারা আপনাদের 
কাজ শীঘ্র শীদ্র শেষ করিবেন ।” 

এই বলিয়া অগন্ত্য মুনি ক্রোধভরে সাগরের জল পান করিতে 
লাগিলেন! 

না জানি তখন কি ঘোরতর চে টো শব্ধ হইয়াছিল! এমন অভ্ভুত 
কাজ দেবতারাও কখনও চক্ষে দেখেন নাই । তাহারা আশ্চধ্য ত হইয়া” 
ছিলেনই, তাহা ছাড়া, যতক্ষণ সেই চৌ টো শব্দ চলিয়াছিল, ততক্ষণ 
সকলে মিলিয়। চীৎকার পূর্বক, ক্রমাগতই অগন্তোর স্তব করিম্াছিলেন । 
এইূপে সমুদয় জল খাওয়া! শেষ হইলে, দেখ! গেল যে, যত রাজ্যের 
অস্থুর সমুদ্রের তলায় কিল বিল করিতেছে 

তখন আর বাছধগণ যাইবেন কোথায়? দেবতাদিগের অস্ত্রের খায়, 
দেখিতে দেখিতে পাপিষ্টদিগের প্রাণ বাহির হইয়া গেল। কয়েকটামাজ্ত 
পাতালে ঢুকিয়া রক্ষা পাইল । 

তারপর দেবতার! অগন্ত্যকে অনেক ধন্যবাদ দিস্বা, বলিলেন যে, 
“মহাশয় আপনি ছিলেন, তাই আমরা রক্ষা পাইলাম । আপনার এই 
অদ্ভুত কাজের জন্য, চিরকালই আমর! আপনার সুখ্যাতি করিব । 
এখন, সাগর শুকৃনে। পড়িয়া! থাকিলে, অনেক অসুবিধা হইতে পাকে । 
স্থতরাং অনুগ্রহ করিয়া তাহার জলটুকু ফিরাইয়! দিন্‌।” 

মুনি বলিলেন, যাহা খাইয়াছি, তাহ ত হজম হৃইয়। গিয়াছে ; 
তাহা আবার কি করিয়া ফিরাইয়া দিব? সাগরে জল 'আনিবার 
আপনারা অন্য উপায় দেখুন 1৮ 


৮৬ মহাভারতের গল্প। 


; এ কথায় সকলে একটু দুঃখিত হইয়া ঘরে গেলেন। আজকাল 
লাগরে যখন এত জল দেখা যায়, তখন নিশ্চয় সেই জল আনিবার একটা 
উপায় হইয়াছিল । কিন্তু তাহার কথা এখন নহে। 

দেবতারা অমর হইলেন, বজ্র ন্যায় ভয়ঙ্কর অস্ত্র পাইলেন, কিন্তু. 
ইহাতেই যে তাহার! অস্থরের ভয় হইতে একেবারেই বীচিয়া। গেলেন, 
এমন কথা বল! যায় না। কারণ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের 
ভাল সেনাপতি ছিল না । 

দেবতাগণ যখন ক্রমাগতই অন্থরদিগের নিকট হারিয়া যাইতেন, 
' তখন ইন্্রের ঠিক এইরূপ কথ! মনে হইত । তিনি অনেক সময় এই কথা 
ভাবিতেন যে "একজন ভাল সেনাপতির দরকার হইয়াছে ।, 

একদিন তিনি মানস-পর্ববতে বসিয়া, এই বিষয়ের চিন্তা করিতেছেন, 
এমন সময় একটি স্ত্রীলোকের চীৎকার তাহার কাণে 
গেল। তিনি তখনই, ভয় নাই” বলিয়া, সেই 
স্ীলোকটিকে রক্ষা করিবার জন্য, ছুটিয়া যাইতেছেন, এমন সময় 
দেখিলেন, কেশী নামক একটা দানব একটি বালিকাকে ধরিয়া লইয়া 
যাইতেছে । 

ইহাতে ইন্দ্র কেশীকে তিরস্কারপূরর্বক, মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিতে 
'বলিলে, ছুষ্ট তাহাকে একটা গদা ছুড়িয়। মারিল। সেই গদ্ধাকে ইন্জ্ 
অর্ধ পথেই বজ দিয়া কাটিয়া ফেলাতে, কেশী তাহাকে একটা পর্ধত 
ছুঁড়িয়া মারিল। পর্বত বজ্র ঘায় খণ্ড খণ্ড হইয়া উত্টিস্কা কেশীর 
গায়েই পড়াতে, পাপিষ্ঠ সাংঘাতিক ব্যথা পাইয়া কন্তাটিকে পরিত্যাগ- 
পূর্বক পলায়ন রিল! | 

তারপর সেই কন্তার পরিচয় লইয়া, ইন্দ্র দেখিলেন ধে তিনি 
তাহাই. মাসতৃত বোন্‌, তাহার নাম দেবসেনা । স্থতরাং তখন হইতেই 


দেবসেনার ক । 


স্কন্দের কথা । ৩৭ 


তিনি একটি উপযুক্ত পান্দের সহিত কন্তাটির বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু দেবসেনার নম্বন্ধে আগেই একথা জানা! ছিল যে, “যে ব্যক্তি 
ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়! দেব, দানব, ষক্ষ, কিন্নর, সর্প, বাক্ষদ প্রভৃতির 
সকলকে পরাজয় করিতে পারিবেন, তিনি সেই কণ্তাকে বিবাহ করিবেন ।ঃ 

ইন্দ্র দেখিলেন যে, এমন লোক একটিও সংসারে নাই। স্থতরাং 
তিনি দেবসেনাঁকে লইয়া ব্রঙ্ধার নিকট গিয়া বলিলেন, “আপনি এই 
কন্তার জন্ত এইরূপ একটি পাত্রের ঠিকান। বলিয়া দিন্‌ 1” 

ব্রহ্মা বলিলেন, “ইন্দ্র, তুমি যেরূপ চাহিতেছ, ঠিক মেইর্পই একটি 
হইবে । সে এই কন্তাকেও বিবাহ করিবে, আর তোমার নারি 
কাজও চালাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ।” 

ঠিক এই সময়েই অগ্নি এবং হ্থাহাদেবীর ক্বন্দনামক একটি পু. 
জন্মগ্রহণ করিল। ইহার আর এক নাম কাণ্তিকেয়। 
খোকাটি নিতাস্তই অদ্ভুত রকমের, তেমন আর কেহ 
দেখেও নাই, শোনেও নাই । খোকার ছয়টি মাথা, বারটি চোখ, বারটি 
কাণ, বারটি হাত 1” 

স্বর্গের সুন্দর শরবনে খোকাটিকে রাখিয়া কৃতিকার। ছয়জনে মিলিয়। 
পরম নেহে তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন | তাহাদের যদ্বে চারি- 
দিনের ভিতরে সেই খোকা মন্ত হইয়া উঠিল । মহাদেব যে ধনুক দিয়া 
দানব যারিতেন, সেই বিশাল ধন্ধক হাতে লইয়। খোকা গঞ্জন করিল; 
ত্রিভুবনের ভিতরে কেহই সে গঞ্জন শুনিয়া স্থির থাকিতে পারি না। 

চিত্র ও এরাবত নামক ইন্দ্রের দুইটা হাতী সেই গর্জন শুনিয়া ছুটিয়া 
'আসিয়াছিল।. তাহাদিগকে দেখিয়া, খোকা দুই হাতে শক্তি, এবং আর 
স্থই হাতে তাআচুড় এবং কুকুট নামক দুইটা অস্ত্র লইয়া ঘোরতর গঞ্জন- 


স্কান্দের কথ! । 


৮৮ মহাভারতের গল্প । 

পূর্বক লাঁফাইতে লাগিল। আর দুই হাতে এই বড় একটা শীখ লইয়া 
ফুঁ দিল। আর ছুই হাতে আকাশের খোলায় ধুপ্‌ ধাপ্‌ করিয়া! বিষম 
চাপড় আরম্ত করিল ! তখন হাতীর পুত্রের, লেঙ্গ খাড়া করিয়া, কোন্‌ 
দিকে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না? 

ণ তারপর ক্বন্দ ধনুক হাতে লইয়া! একটা তীর ছুড়িবামাত্র, তাহার 
'ঘায় ক্রোঞ্চ-পর্ববত কাটিয়া গেল! তারপর সে এক শক্তি ছুড়িয়া মারিলে, 
তাহাতে শ্বে-পর্বতের মাথ! উড়িয়া গেল! 

সেকালের পর্বতগুলির প্রাণ ছিল । তাহারা পাখীর মৃত উড়িতেও 
'পারিত। স্বন্দের ভাড়া খাইয়া বখন তাহারা সকলে মিলিয়া কাকের 
মতন চ্যাচাইতে আর উড়িতে আরস্ভ করিল, তখন না! জানি ব্যাপার 
খান। কি রকম হইয়াছিল ! ৃ 

এদিকে দেঁবভাগণ ইন্দ্রকে বলিলেন, “হে দেবরাজ, এই খোকা বড় 
ইইলে আপনার ইন্দ্রপদ কাড়িয়া লইবে। স্বতপাং এই বেলা শীপ্র 
ইহাকে বধ করুন 1” 

ইন্দ্র বলিলেন, “দেবগণ, আমার ত মনে হয় যে, এ খোকা ইচ্ছা 
করিলে বুঝি ব্রক্গাকেও মারিয়া ফেলিতে পারে! এমত অবস্থায় আমি 
কি করিষ্বা ইহাকে বধ করিব ?” 

দেবতার! বলিলেন, “কেন? লোকমাতা সকলকে পাঠাইয়া' দিলেই 
ত, কাহার! ছেলেটাকে খাইয়া ফেলিতে পারেন 1” 

“লোকমাতা” ধাহাদের নাম, তাহাদের কাজ এমন নিষ্ঠুর হইবার 
কারগ কি, তাহা আমি বলিতে পারি না। যাহ! হউক, স্বন্দকে বধ বা 
ভক্ষণ করা দূরে থাকুক, তাহারা তাহার ব্রিক্ষট গিষাবলিলেন, “বৎস, 
তোমাতে দেখিয়া আমাদের বড়ই স্েহ হইয্মাযছে 9 বিজন 
মা রলিয়! ফাক |” 


স্কন্দের কথা। ৩৯ 


তাহা৷ দ্বেখিয়! ইজ্জ নিজেই অসংখ্য সৈম্ভ সমেত, এরাবতে চড়িয়া 
স্কন্দকে সংহার করিতে আদিলেন। কিন্তু স্বন্দ সৈন্য দেখিয়া, বা তাহাদের 
গঞ্জন শুনিয়া, ভয় পাইবার মতন খোকা নহেন। বরং তীহারই 
সিংহনাদ শুনিয়! সৈন্যদের মাথায় গোল লাগিয়া গেল! তারপর স্কন্দের 
মুখ হুইতে আগুন বাহির হইয়া, সেই সকল সৈম্তদের ঢাল তলোয়ার 
আর দাড়ি গোঁফ পোড়াইতে আরম্ভ করিলে, তাহার! আর ইন্জের 
দ্রিকে ন। চাহিয়া, ছুহাতে স্বন্দকেই সেলাম করিতে লাগিল! তখন 
দেবতারাও বেগতিক দেখিয়া! ইন্দ্রকে ছাড়িয়া চলিয়! গেলেন ! 

তখন ইন্দ্র বলিলেন, “তাই ত, এই নিতান্ত অশিষ্ট খোকাটাকে ত 
বধ না| করিলে চলিতেছে না। কোথায় রে আমার বস্তু 1” বলিতে 
বলিতে তিনি স্বন্দকে বজ্ ছুড়িয়া মারিলেন। তিনি জানিতেন ন1 যে, 
ইহাতে হিতে বিপরীত হইবে! বজ্ত স্বন্দের গায়ে লাগিল বটে, কিন্তু 
তাহাতে তাহার মৃত্যু হওয়ার বদলে, তাঁহার শরীর হইতে বিশাখ 
নাক একজন অতি ভয়ঙ্কর পুরুষ, শক্তি হাতে বাহির হইয়া, ইন্জের 
সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন! কাজেই তখন ইন্দ্র যোড় হাতে 
বলিলেন, “আর কাজ নাই, আমার ঢের হইয়াছে! খোকা, আমাকে 
ক্ষমা কর !” 

তাহ। শুনিয়। স্বন্দ বলিলেন, “আচ্ছা, তবে আর আপনাদের কোন 
ভয় নাই । 

স্কন্দের তখন ছয় দিন মাত্র বয়স হইয়াছে, ইহারই মধ্যে তীহার এত 
বিক্রম! তাহা দেখিয়া বড় বড় মুনিরা আসিয়া স্বদ্দকে বলিলেন যে, 
“তোমার যখন এত' তেজ তখন তুমি ইন্দ্র হইয়! বর্গ শাসন কর 1” 

তাহা শুনিয়! স্বক্দ বলিলেন, “আপনারা যাহা বলিলেন, তাহা হইলে, 
আমায় কি করিতে ইইবে ?” . 


এ মহাভারতের গল্প । 
মুনিগণ বলিলেন, "ইল হইলে, ছুই লোককে সাজ। দিতে হইবে, আর 
দঁছিভেররার জার হা দেখিতে হইবে 1” 
। স্বন্দ বলিলেন, "অত বাটে আমার কাজ নাই, আমি ইজ হইজে 
গারিব না 1” 
. তখন ইন্দ্র বলিলেন, “হে বীর, তোমার শক্তি অতিশয় অদ্ভূত, 
তঞব তুমিই এখন হইতে ইন্দ্রপদ লইয়া, দেবগণের শক্রুদিগকে বধ 
কর 

তাহাতে স্বদ্দ বলিলেন, “সে কি কথা ! আপনিই ত্রিভুবনের রাজা, 
আমি আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া! আপনার আজ্ঞা পালন করিব! এখন 
'কি করিব, অনুমতি করুন ।” ও 
:. ইন্ত্র বলিলেন, “তবে, তুমি আমাদিগের সেনাপতি হও! : 

এ কথায় স্বন্দ আহলাদের সহিত সম্মত হইলে, তখনই তাহাকে 
_্লেবতাগণের সেনীপতি,কবিয়া দেওয়া হইল । সে সময়ে সকলে মিলিয়! 
ষেখুব আনন্দ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাল্স, তাহার 
কথ! বেশী করিয়া বলার প্রয়োজন দেখি ন। 

_ তারপর স্বন্দ কাঞ্চন-পর্বধতে গরম স্থখে বাস করিতে নাসের | 
স্বর্গে যত রকম আশ্চধ্য এবং হুন্দর খেলনা পাওয়া যাইত, দেবতারা; 
তাহার সমগ্তই তাহাকে আনিয়া দিতেন । চুষী, ঝুম্ঝুষী, হাতী, ঘোড়া, 
(ঢোল, পটকা, ভেঁপু প্রসূতি বিশ্বকর্মা নিশ্য়ই খুব চমৎকার করিয়া 
গঁড়িতে পারিতেন। তাহা ছাড়া, এরাবতের গলার একটা ঘন্টাও ইন্দ্র 
তাহাকে দিয়াছিলেন, তাহা লইয়া! নাড়া চাড়া করিতে তাহার যে বড়ই 

ভাল লাগিত, একথা আমি নিশ্টয় করিয়া বলিতে পারি । 
এইখানে আবার সেই দেহসেনা নায়ী কন্যার কথা কলি। ক্রন্ব! যে 
ব্লিয়াছিলেন, "উহার উপযুক্ত পাত্র একটি হইবেন' , একথা তিনি স্বন্দের 


স্কন্দের কথা । রঃ 8৯, 


কথা ভাবিগ়াই বলিয়াছিলেন। সুতরাং শেষে স্বন্দের সহিতই সেই 
কন্যার বিবাহ হইয়াছিল । 

ইহার মধ্যে একদিন পর্বতাকার অসংখ্য দান আসিয়া দেব্খণকে 
আক্রমণ করিল । সে সময়ে স্বন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, স্তরাং 
দাঁনবেরা ষে প্রথমে দেবগণকে নিতান্তই ব্যতিব্যন্ড করিয়া তুলিবে, ইহা! 
আশ্চধ্য মহে। দানবের তাড়ায় ভাহার! পথহারা শিশুর ভ্তায় অস্থির 
হইয়৷ উঠিলেন। 

মাঝে, ইন্দ্রের উৎসাহে, ভীহার। একটু স্থির হইয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার পরই যখন মহিষাস্থুর নামক একট। আতি ভীষণ দৈত্য বিশাল 
পর্বত হাঁতে তাহাদের উপর আসিয়া! পড়িল, তখন আর তাহার! 
পলাইবার পথ খুঁজিয়৷ পান না! এবারে ইন্দ্রের আর দেবতাগণকে 
উৎসাহ দেওয়ার কথা মনে ছিল না' ম্তরাং তাহাদের সঙ্গে যুটিয়া 
তিনিও পলায়ন করিলেন ! 

সেখানে মহাদেব ছিলেন, তিনি অবল্ত পলায়ন করেন নাই, সামান্য 
একট! অস্থুর দেখিয়া ব্যস্ত হওয়ার অভ্যাস তাহার ছিল না। তিনি 
পলায়নও করিলেন না, যুদ্ধও করিলেন না, খালি চাহিয়া দেখিতে 
লাগিলেন, অস্থরের! কি করে। 

মহিষান্থর ছুটিয়া আসিয়া মহাদেবের রথের ধূর (অর্থাৎ যাহাকে 
গাড়োয়ানেরা "বাম? বলে) কাড়িয়া লইল | মহাদেবের তথাপি গ্রাহ 
নাই | তিনি মনে ভাবিতেছেন যে, “আমি আর এটাকে কিছু বলিব না, 
এখনই স্কন্দ আসিয়া ইহার ব্যবস্থা! করিবে 1? 

এমন সময় লাল কাপড় এবং লাল মাল! পরিয়া, সোণার বন্ধ গায়, 
সোণার রথে চড়িয়া, স্বন্দ সূর্যের গ্যায় তেজের সহিত রণস্থলে আসিয়! 
উপস্থিত হইলেন । 'ারপর একট! জলম্ত শক্তি হাতে লইয়া, তিনি 


২ মহাভারতের গল্প । 


তাহা মহিযান্থুরকে ছুড়িয়া মারিতেই, ছুষ্ট দানবের মাথা কাটিয়া পড়িল। 
সে মাথা পড়িল গিয়া উত্তর কুরু নামক দেশে । উত্তর কুরুর সিংহ-দরজা 
ষোল যোজন চওড়া ছিল : মহিধান্থুরের প্রকাণ্ড মাথা পড়িয়া সেই যোল 
যোজন চওড়া বিশাল দরজ! বন্ধ হইয়া! গেল ! তাহার ভিতর দিয়া ষে 
(লোক যাওয়া আসা করিবে, তাহার উপায় রহিল না। 

তারপর অবশিষ্ট দানবদিগকে বধ করিতে স্বন্দের অতি অল্ল সময়ই 
লাগিয়াছিল। 

এইবূপে স্ষ্টির প্রথম হইতেই দেবতা আর অন্থুবের বিবাদ চলিয়। 
আপিতেছিল। সেবিবাদ কতদ্দিনে থামিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন কথা 
শুনিতে পাওয়া যায় না। দ্বাপর যুগেও যে লে বিবাঁদ খুব ভাল করিয়াই 
চলিয়াছিল্স, মহাভারতে একথা স্পষ্ট লেখা আছে । নিবাতকব্চ নামক 
একদল দৈত্য, সমুদ্রের ভিতরে দুর্গ প্রস্তত করিয়া, ইন্দ্রকে বড়ই জালাতন 
করিতে আরম্ভ করে। অঞ্জন যখন অস্ত্র আনিবার জন্য স্বর্গে 
গিয়াছিলেন, তখন এই সকল দ্ৈত্যের সহিত তাহার যুদ্ধ করিতে হয়। 
যুদ্ধে অঞ্্রনেরই জয় হইয়াছিল, কিন্ত তিনিও দৈত্য দিগকে মারিয়া শেষ 
করিতে পারিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । কারণ, দেখা 
যায় ষে, ইহার অতি অল্পদিন পরেই দুর্য্যোধনের সঙ্গে দৈত্যদিগের খুব 
বন্ধুতা হইয়াছিল। পাগুবদিগের দয়ায় চিত্রসেন নামক গন্ধব্রের হাত 
হইতে রক্ষা পাইয়া দুর্য্যোধন যখন প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন, 
তখন দৈত্যের। তাহাকে শাস্ত করিবার জদ্য অনেক চেষ্টা করে । 


কদ্রে ও বিনতার কথা । 


কন্ত আর বিনততা দক্ষের কন্তা। মরীচির পুত্র কশ্তাপের সহিত 
ইহাদিগের বিবাহ হইয়াছিল। একদিন কশ্ঠপ ঠহার্দের উপর সন্ত 
হইয়া বলিলেন, 

“আমি তোমাদিগকে বর দ্দিব, তোমরা কি বর চাহ ?” 

এ কথায় কদর বলিলেন, “আমার যেন এক হাজারটি পুত্র হয়।” 

বিনতা বলিলেন, “আমি ছুটির বেশী পুত্ত চাহি না। কিন্তু সেই 
দুটি পুত্র যেন কদ্রর এক হাজার পুত্রের চেয়ে কীর হয়” 

কদ্র আর বিনতার কথা শ্বনিয়া কশ্যপ বলিলেন, “আচ্ছা! তোমরা 
যেমন চাহিতেছ, তেমনই হইবে ।” 

অনেক দিন পরে, কদ্রর এক হাজারটি আর বিনতার ছুটি ডিম 
হইল। তারপর আর পাচশত বৎসর চলিয়া গেল, কক্রর ডিমগুলি 
ফুটিয়৷ এক হাজারটি পুত্র বাহির হইল | কিন্তু বিনতার ডিম ছুটি হইতে 
তখনও কিছু বাহির হইল না| 

কপ্তর ডিম'চলি সবই ফুটিল, আর, বিনতার একটি ডিমও ফুটিল না; 
ইহাতে বিনতার বড়ই দুঃখ আর লজ্জা হইল । তখন তিনি আর বিলম্ব 
সহিভে ন। পারিয়া, নিজ হাতেই তাহার ছুটি ডিমের একটি ভাঙ্গিয়! 
'ফেলিলেন। নেই ডিমের ভিত্তরে তাহার যে পুহ্রটি ছিল, তাহার 
খরীরের সকল স্থান তখনও ভাল করিয়া! মজবুত হয় নাই । তাহার 
উপরকার অর্ধেক বেশ মজবুত হইয়াছিল, কিস্ক নীচের অর্ধেক তখনও 
নিতাত্তই কাচা ছিল। ছেলেটি বাহির হইক্জ যারপরনাই দুঃখ ও রাগের 
সহিত ভাহার মাতাকে বলিল যে, 


১88 মহাভারতের গ্ল্প। 

"মা, তূমি আমাকে কাচা থাকিতে বাহির করিয়া কেন আমার 
সর্বনাশ করিলে? যাহ! হউক, তুমি যখন কদ্রকে হিংসা করিতে গিয়া 
“আমার এমন ক্ষতি করিয়াছ, ভখন আমিও তোমাকে শাপ দিতেছি যে, 
'তোমাকে পাচ শত বংসর এই কদ্রর দানী হইয়া থাকিতে হইবে ।* 
তারপর সেই ছেলেটি আবার বলিল যে, “আর একটি ডিম যে 
১) আছে, তাহাকে যেন এমন করিয়া ভাঙগিয়া ফেলিও না। উহার ভিতর 
“তোমার যে পুত্র আছে, তাহার ভ্বারাই তোমার দাসী হওয়ার ছুঃখ 
: ঘুচিবে। সুতরাং তাহাকে যদি খুব শক্ত করিতে চাহ, তবে, ভিমটি 
আপনা আপনি ফুটিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাক । উহা ফুটিতে 
আরে! পাচশতত বংসর আছে” 

এই বলিয়। মেই ছেলেটি আকাশে উড়িয়া সুর্যের নিকট চলিয়া 
গেল। ছেলেটির নাম অরুণ ।. হুূর্য্যের নিকট গিয়া সে তাহার সারি 
হইল। সেই কাজ সে এখনও করিতেছে । স্ুর্ধযদেব যেমন লমান 
ওজনে চল] ফেরা করেন, তাহাতে নিশ্চয় বুঝ যায় যে, অরুণ তাহার 
কাজ বেশ ভাল করিয়াই করিতেছে । 

' অরুণ যে আকাশে উড়িয়া গেল, ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই 
নাই.। অরুণ মান্ছষ ছিল না, সে পাখী ছিল, আর কদ্রুর সেই এক 
হাজার ছেলেও যে মানুষ ছিল, তাহা নহে; তাহারা ছিল সাপ! 

অরুণ বিনতাঁকে শাপ দিয়! চলিয়া গেল। তারপর কি হইল শুন। 

ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবাঃ নামক একটা শাদ। ঘোড়! ছিল । একদিন কথায় 
কথায় কক বিনতাকে বলিলেন, “রল দেখি, উচ্চৈঃশ্রবধার কিন্ধপ বর্ণ? 

বিনতা বলিলেন, “কেন? শাদা!” . | 

কদ্তু বলিলেন্। “হইল গু! উহার শরীর শাদা! কিন লেক, কালো!” 

বিনতা। বলিলেন, “বাজি রাখ!” 


র 


কন ও বিনতার কথা । ৪৫ 


কদ্ু বলিলেন, আচ্ছা, রাখ বাজি । যাহার কথা! মিথা। হইবে, সে 
পাঁচ শত বৎসর অন্ত জনের দাসী হইয়! থাকিবে 1” 

এমনি করিয়া বাজি রাখা হইল আর স্থির হইল যে, পরদিন দুজনে ' 
মিলিয়া ঘোড়াটাকে দেখিতে যাইবেন | অবশ্য, উচ্চৈঃশ্রবাঃ যে শাদা, 
একথা সকলেই জানে । কক্রও যে একথা না জানিতেন, এমন নহে । 
তাহার মনে ছুষ্ট অভিসন্ধি ছিল, এজন্য তিনি জানিয়! শুনিয়াই বলিয়া 
ছিলেন যে, “উচ্চৈঃশ্রবাঁর লেজ কালো ৷" 

বিনতার সঙ্গে বাজি রাখিয়া, ক্র চুপি চুপি তীহার ছেলেদিগকে 
ডাকিয়া বলিলেন যে, “বাছ! সকল, আমি ত বিনতার সঙ্গে এই 
রকম বাজি রাখিয়া আসিয়াছি । কাল গিয়া যদি উচ্চৈংশ্রবার লেজ 
কালো দেখিতে না পাই, তবেই কিন্তু আমাকে পাচশত বৎসর 
দাসী হইয়া থাকিতে হইবে । তোমরা এই বেলা গিয়! কাল কাল 
স্তার মতন হইয়া, উহার লেজ ধরিয়া ঝুলিতে থাঁক। এমনি 
করিয়া তাহার লেজটাকে কালো! করিয়। দেওয়! চাই, নহিলে আমার 
বড়ই বিপদ্দ ।” 

কক্রুর' কথায় দলে দলে সরু সরু কালো ' সাপ গিয়া উচ্চৈঃশ্রবার 
লে ধরিয়া ঝুলিতে থাকিলে, সেই লেজের রং দূর হইতে কালোই 
দেখা ষাইতে লাগিল। কতকগুলি সাপ কদ্রর কথামত কাজ করিতে 
রাজি হয় নাই.। তাহাদিগকে তিনি এই বলিয়। শাপ দিলেন যে, 
“তোরা জনমেজয় রাঁজার যজ্ঞের আগুনে পুড়িয় মারা যাইবি ৮ 
পরদিন প্রাতঃকালে কন্র আর বিনত! দুজনে মিলিয়! উচ্চৈঃশ্রবাকে' 
দেখিতে চলিলেন।: 'বিনতা মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার! নিশ্চয় 
উচ্চৈঃশ্রবাঁকে শাদা রঙ্গের দেখিতে পাইবেন । কিন্তু ঘোড়াঁর নিকটে 
গিয়। দেখিংলন যে, উহার লেজটি মিস্মিসে কালো । 


8৬ মহাভারতের গল্প । 
তখন কদ্ত বলিলেন, “কেমন? বড় যে বলিয়াছিলে ঘোড়াটি শাদা । 
[দেখ ত উহার লেজটি কি রঙ্গের । এখন, আইস! আমার' ঘর ঝাট 
(দাও আসিয়া !” | 
ণ ইহাতে বিনত! নিতাস্তই আশ্চর্য ও ছুংখিত হইলেন বটে, কিন্তু 
' বাজি যখন হারিয়াছেন, তখন ত আর কদ্রর দাসী না হইয়া উপায় নাই । 
কাজেই তিনি কাদিতে কাদিতে দাসীর কাজই করিতে লাগিলেন । 
এই ঘটনার পাঁচশত বৎসর পরে বিনতার অপর ডিমটি ফুটিলে,তাহার 
ভিতর হইতেও একটি পক্ষী বাহির হইল। এই পক্ষীটির নাঁম ছিল গরুড়। 
কশ্টপ হইতেই অধিকাংশ জীবের জন্ম হইয়াছিল। স্থতরাং তাহার 
সন্তানের! যে, কেহ দেবতা], কেহ অস্থর, কেহ মান্য, কেহ জানোয়ার, 
কেহ সাপ, আর কেহ পাখী হইবে, ইহ! ত ধরা কথা! কিন্ত এই গরুড় ষে 
পাখী হইয়াছিল, মহাভারতে তাহার একট! বিশেষ কারণের কথ! আছে । 
একবার মহামুনি কশ্বপ, পুত্রলাভের জন্য, খুব ঘটা করিয়া যজ্ঞ 
করিতেছিলেন । দেবতা এবং মুনিগণ সকলে মিলিয়। 
সেই জ্জে কাজ করিতে আসেন । 
যজ্ঞের সকল কাজ ইহাঁদিগের মধ্যে বাটিয়া দেওয়া হইল । খ্বাহারা 
কাঠ আনিবার ভার লইলেন, ইন্দ্র তাহাদের মধ একজন । ইহাদের 
মধ্যে বালখিল্য নামক এক দল মুনিও ছিলেন | 
এই বালখিল্যদিগের মতন আশ্চর্য্য মুনি আর কখনও হইয়াছে কি 
না সন্দেহ । দেখিতে ইহার! নিতাস্তই ছোট ছোট ছিলেন। কত ছোট, 
তাহ! 'আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। কেহ বঙ্গিয়াছেন যে, 
তাহাবা 'অস্থুষ্ঠ-প্রমাণ' (অর্থাৎ বুড়ো আন্ুলের মত ছেটি ) ছিলেন। 
কিন্ত এ কথ! যে একেবারে ঠিক রয়, ভাহার প্রমাণ .এই একটা 
ঘটনাতেই পাওয়া যাইতেছে,-- 


'খারুড়ের কথা । 


গরুড়ের কথা । ৪৭. 


ইহাদের দলে কয়জন ছিলেন, জানি না। কিন্তু দেখা যায় যে কশ্ঠপ 
মুনির যজ্জের জন্ত কাঠ কুড়াইতে গিয়া, তাহারা সকলে মিলিয়। 
অতি কষ্টে একটি পাতার কৌটা মাত্র বহিয়া আনিতেছিলেন। তাহাও 
আবার, পথে এক দুর্ঘটন1 হওয়াতে, তাহারা যক্ঞস্থানে পৌছাইয়া দিতে 
পাবেন নাই । 

দুর্ঘটনাটা একটু ভারী রকমের ! গরুর পায়ের দাগ পড়িয়া, পথে 
ছোট ছোট গর্ত হইয়াছিল, সেই গর্ভগুলিতে বৃষ্টির জল দঈাড়াইয়াছিল। 
পাতার বৌটা লইয়া ঠেলাঠেলি করিতে করিতে, বালখিলা ঠাকুরেরা 
সেই বৌটা শুদ্ধ সকলে, সেই গর্তের একটার ভিুর গড়াইয়া পড়িয়াছেন ; 
তারপর আর তাহার ভিতর হইতে উঠিতে পারেন না? 

এই সময়ে ইন্দ্র, পর্বভ-প্রমাণ কাষ্ঠের বোঝা লইয়া সেইখানে 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন। মুনিদিগের ছুর্দশ। দেখিয়া তাহার বড়ই 
আশ্চধা বোধ হইল, আর হাসি পাইল । পিগীলিকার মতন মুনিগণকে 
দেখিয়া তাহার একেবারেই গ্রাহা বোধ না হওয়াতে, সেই হাসি আর 
তিনি থামাইতে চেষ্টা করেন নাই। ইহার উপর আবার একটু আধটু 
ঠাট্টাও থে না করিয়াছিলেন, এমন নহে । শেষে আবার উহ্ার্দিগকে 
ভিঙ্গাইয়া চলিয়া আসেন। | 

মুনির সম্মান ত আর শরীরের লম্বা চওড়া দিয়া হয় না) তাহাদিগের 
সম্মান আর ক্ষমত1, তাহাদের তপস্তার ভিতরে ভিতরে । বালখিল্যদিগের 
মতন তপন্বী খুব কমই ছিল। আর তাহাদের ক্ষমতা যে কিন্ধুপ ছিল, 
তাহার পরিচয়ও তাহার! তখনই দিলেন । | 

ইন্দ্রের ব্যবহারে অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া, তাহারা, উহার চেয়ে 
অনেক খড় আর এক ইন্দ্র জল্সাইবার জন্ত, যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । :এ 
কথ! জানিবামাত্রই ইন্দ্রের ভয়ের আর সীমা নাই! তিনি তাড়াতাড়ি 


রা 


ৃ ৪৮ মহাভারতের গল্প । 


1 কশ্তপের নিকট আসিয়া বলিলেন, “বাবা, এখন আপনি না সি 


1 আর উপায় দেখিতেছি ক) 


ইন্দ্র কশ্ঠপের পুত্র (বার জন আদিত্যের মধ্যে বাহার না খক্র, 


' তিনিই ইন্দ্র), সুতরাং পুত্রের জন্ত ভীহার দয়া না হইবে কেন? কশ্তপ 
* ইন্দ্রের সকল কথ! শুনিয়া বালখিল্যদিগের নিকট গিয়া বলিলেন,_ 


“মুনিগণ, আপনাদের তপস্যা বৃদ্ধি হউক! আমি একটি কাজ 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আশীর্বাদ করুন, যেন আঁমাঁর কাজটি হয়।” 

সত্যবাদী বালখিল্যগণ তখনই বলিলেন,“আপনার কাধ্য সিদ্ধি হইবে।” 

তাহা শুনিয়া কশ্ঠপ তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বলিলেন যে, 
“দেখুন, ব্রন্ধা আমার এই পুত্রটিকে ইন্দ্র করিয়া দিয়াছেন। এখন 
আপনারা যদি ইহাকে যজ্ঞ করিয়! তাড়াইয়! দেন, তাহা হইলে ত ব্রহ্মার 
কথা মিথ্যা হইয়! যায়। আপনাদের যজ্ঞ বৃথা হয়, ইহা কখনই আমার 
ইচ্ছা নহে। আগনার। যে একটি ইন্দ্র করিতে চাহিয়াছেন, 'তাহ! 


হইবেই। তবে আমি এই চাহি যে, সেই ইন্দ্র আমাদিগের ইন্দ্র না 


// 


হইয়া, পাখীর ইন্দ্র হউক। দেখুন, ইন্দ্র মিনতি করিতেছেন, আপনারা 
কাহার উপর সন্তষ্ট হউন 1” 

ধাশ্দিকের রাগ বেশীক্ষণ থাকে না। স্থতরাং কণ্ঠপের কথায় 
বালখিলাগণ তখনই. আহলাদের সহিত ইন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। তারপর 
তাহার! কশ্থপকে বিনয় করিয়া বলিলেন থে? “আমরা দুইটি জিনিসের 
জন্ত এই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলাম ; নৃতন একটি ইন্দ্র, আর আপনার 
একটি পুত্র । এ অবস্থায় আপনার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহা করুন 1” 

সৃতরাং স্থির হইল যে, এই নৃতন ইজ্জ্রটি যেমন পাখীর ইন্ত্ 


হইবে তেমনি কশ্ুপের পুত্রেও হইবে সেইরূপ পুঅই পরকুড়, সে 


পক্ষিগণের ইজ । 


গরুড়ের কথ।। ৪৯ 


গরুড়ের শরীর অতিশয় প্রকাণ্ড ছিল, আর তাহা সে ইচ্ছামত 
ছোট বড় করিতে পারিত। আগুনের মত লাল আর উজ্জঙপ তাহার 
গায়ের রংছিল। সেবিছ্াতের মতন বেগে ছুটিতে পারিত, আর 
ষখন যেমন ইচ্ছা রূপ ধরিতে পারিত। জন্মমাত্রেই সে আকাশে উড়িয়া, 
আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল । 

এদিকে দেবতারা গরুড়কে দেখিয়া মনে করিলেন যে, উহা বুঝি 
আগুন! তাই তাহার ব্ন্তভাবে অগ্নির নিকটে গিয়া বলিলেন; আজ 
কেন তোমার এত তেজ দেখিতেছি? তুমি কি আমাদিগকে 
পোড়াইয়া মারিবার ইচ্ছা করিয়াছ ?” 

এ কথা শুনিয়া অগ্নি বলিলেন, আপনার ব্ন্ত হইবেন না! উহ। 
আগুন নহে, কশ্ঠপের পুত্র গরুড়। উনি দেবতাদিগের উপকারী বন্ধু, 
সৃতরাং আপনাদের কোন ভয় নাই 1” 

তখন তাহারা সকলে গরুড়ের নিকট গিকা, তাহার নানারপ প্রশংস! 
করিতে করিতে বলিলেন যে, "বাপু, তোমাকে দেখিয়! আমর! বড়ই 
ভয় পাইয়াছি, আর তোমার তেজে অস্থির হইয়াছি। সুতরাং তুমি দয়া 
করিয়। তোমার শরীরটাকে একটু ছোট কর, আর তেজ একটু কমাও 1” - 

তাহাতে গরুড় বলিল, "এই যে, মহাশয়, আমি এখন হ্বোট হইয়া 
'গিয়াছি! আপনাদের আর ভর পাইতে হইবে না 1” এই বলিয়া সে 
ভাহার মাত! বিনতাঁর নিকট চলিয়া গেল। 

বিনতার দিন যে তখন কি দুঃখে যাইতেছিল, তাহা না বলিলে কেছ 
বুঝিতে পারিবে নাঁ। বাসন মাজা, জল টান প্রভৃতি দাসীর যে কাজ, 
তাহা ত তাহাকে করিতেই হইত | ইহার উপর আবার কক্ত. যখন 
তখন বলিয়া বসিতেন, “আমি অমুক জায়গায় .ধাইব, আমাকে পিঠে 
করিয়া লইয়। চল 1” | 


মহাভারতের গল্প। ৫০. 


একদিন বিনতা গরুড়ের নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় ক্র 
তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ বিনতা, সমুদ্রের মধ্যে একটা অতি 
স্বন্দর দ্বীপ আছে, সেখানে অনেক নাগ বাস করে । আমাকে সেইখানে 
লইয়াঁ যাইতে হইবে ।” 

উখনই কক্র বিনতার পিঠে উঠিয়া বসিলেন, আর কতকগুলি সাপ 
( কদ্রুর পুত্র ) গরুড়ের পিঠে গিয়া চড়িল ! তাহাদিগকে লইয়! দুজনকে 
সেই দ্বীপে যাইতে হইল । 

দ্বীপে গিরা সাপের! কিছুকাল আমোদ আহ্লাদ করিয়াই গরুড়কে 
বলিল, “তুমি আকাশে উড়িতে পার, তোমার ত না জানি ইহার চেয়ে 
কতই ভাল ভাল জায়গার কথা জানা আছে। সেই সকল জায়গায় 
আমাদিগকে লইয়া চল 1” 

ইহাতে গরুড নিতান্ত দুঃখিত হুইয়া তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল, 
"মা, সাপেরা কেন এমন করিয়। আমাকে আজ্ঞ! দিবে, আর আমাকেই 
বা কেন তাহা মানিতে হইবে, তাহা বল ৮” 

বিনতা! বলিলেন, “বাছা, পণে হারিয়া আমি উহাদের দাসী 
ইইয়াছি, ভাই উহারা আমাদিগকে এমন করিয়া খাটাইয়া 
লয় ।” 

ইহাতে যে গরুড়ের মনে খুব কষ্ট হইল, তাহা বুবিতেই পার। সে 
তখনই সাপদের নিকট গিয়া! জিজ্ঞাসা করিল যে, “হে সর্পগপ, কি হইলে 
তোর! আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পার ?” 

সর্পেরা বলিল, “যদি তুমি অমৃত আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে 
তৌমার্দিগকে ছাড়িয়! দিব 1” 

এ কথায় গরুড় তাহার মাকে বলিল, মা, চিনির 
চলিলাম; পথে কি খাইব, বলিয়া দাও 1” 


গরুড়ের কথা ।. ৫১ 


বিনত্তা বলিলেন, “কাছা, সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার নিষা 
(শিকারী, ব্যাধ) বাস করে, তুমি তাহাদিগকে খাইও। কিন্তু সাধধান ! 
কখনও যেন জাঙ্মণকে খাইও না।” 

গরুড় বলিল, “মা, ত্রাণ কি রকম থাকে? আর সে কিকরে? 
সে কি বড়ই ভগ্বানক ?* 

বিনত। বলিলেন, “ধাহাকে খাইলে তোমার পেটের ভিতরে ছুঁচের 
মত ফুটিবে, গলায় আগুনের মত জালা হইবে, তিনিই জানিবে ব্রাঙ্ষণ। 
ব্রাব্ষণের বড় অদ্ভুত্ত ক্ষমত1, নিতান্ত বিপদে পড়িলেও তাহাকে মুখে” 
দিও না। যাও বাছ। তোমার মঙ্গল হউক ।” 

এইরূপে মায়ের নিকট বিদায় লইয়া গরুড় অমৃত আনিতে যা! 
করিল। খানিক দুর গিয়াই সে দেখিল যে, তাহার ভারি ক্ষুধা হইয়াছে, 
কিছু আহার না করিলে আর চলে না। তখন সে চান্িদিক চািয়া 
দেখিল, নিকটেই একট নিষাদের গ্রাম দেখ! যাইতেছে । তাহ? 
দেখিবামাত্রঃ সে, সেই গ্রামের পথে তাহার সেই বিশাল মুখখানি, 
মেলিয়া রাখি, ছুই পাখায় বাতাস করিতে লাগিল। কি ভীষণ 
বাতাসই সে করিয়াছিল! সে বাতাসে ঝড় বহিয়া, ঘর্ণী বাছু টিয়া, 
ধূল! উড়িয়া গ্রামখানি শুদ্ধ একেবারে তাহার মুখের ভিতরে আসি 
উপস্থিত, এখন মূখ বন্ধ করিয়া তাহা গিলিলেই হয়! 

নিয়াদের গ্রাম খাইয়া গরুড়ের পেট একটুও ভবিল না, লাভের মধ্যে, 
গল! জলিয় বেচারার কষ্টের এক শেষ হইল !. লে এমনি ভয়ানক আপা 
যে, আর একটু হইলেই, হয় ত গলা পুড়িয়া যাইড ! গরুড় ভাবিল, "কি: 
আশ্চর্য! এক গাল জল খাবার খাইলাম, তাহাতে কেন এত জালা. 
তবে বা ফোম্থান দিয়া একটা জরান্মণ আমার পেটের ভিতরে. ঢুকি 
গেল! মা ত ব্রাঙ্ষণ খাইলেই এমনি জালা হওয়ার কথা বলিয়া ছিলেন । 


* 
এ 


| ৫২7 | মহাভারতের গল্প |. 
এই েখ, “ঠাকুর মহাশয়! আপনি গজ বাহিরে রর 
আর্মি করিতেছি ।” | 

শ্লাঙ্দণ বলিলেন, “আমার রী যে ছে শা একেলা কেমন 
কি বাহির হইব? . 

টার বলিল, “শী আগনার স্ত্রীকে লইয়। নিত আন্মন 1. ফিল 
হইলে হজম হইয়া যাইবেন 1” 

ব্বাঙ্ষণকে ভাড়া দিখার কোন প্রয়োজন ছিল না, [ভিনি টি শী 
শী; তাহার স্ত্রীকে লইয়া ছুটিয়! বাহির হইলেন ! গন্চড়ের গলাও 
তৎক্ষণাৎ ঠাসা হইল । তখন ঠিক এক সঙ্গে ত্রাহ্ষণও বি “কি 
বিপদ 1” গরুড়ও বলিল, “কি বিপদ !” 

'কোরপর ঝাক্মিণ গরুড়কে ধন্ঠবাদ দিয়। সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, 
গরু আবার, অমৃত আনিতে যাত্রা করিল। সে সময় তাহার পিতা 
কপ সেই পথে যাইতেছিলেন, ক্ৃতবাং খানিক দূর গিয়াই দুজনে দেখা 
হইল। কশ্তপ গরুড়কে দেখিতে পাইয়। বলিলেন, "কেমন আছ বৎস? 
' তোমার যথেষ্ট আহার ফোটে ত ?”' | 
_গন্চড় তীহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, “ভগবন্‌, আমি রঃ জাছি, 
কিন্তু আহার ত আমার.ভাল করিয়। যোটে না! মাকে দাপদিগের রে 

হইতে ছাড়াইবার জন্ত, আমি .অম্বত্ত . আনিতে উবিযাছি . 
 ধলিঘাছিঙ্লেন, পথে নিষাদ খাইতে । নিষাধ অনেকগুলি খাইলাম কিন্ত 
তাতে আমার কিছুই হইল না! ভগবন্‌, দয়! করিব আমাক্ষে আর 
কিছু খাবার ছিনিসের কথ! বলি! দি'ন। ক্ষুধায় আগার পটে জলিয়া 
শ্বাইতেছে, পিপাদায় ভালু শুকাইয়া গিয়াছে)” 

. একথা গুনিয়! কষ্ঠপ বলিলেন, “বৎস, এ ঘে একটা গ্রকাও সরোধর 

দেখা যাইভেছে, ওখানে গেলে পর্ঘবর-প্রমাণ একটা কপ আর 'তাহার 


 গক্ড়ের রখা। . রর রর, 


চেয়েও বড় একটা। হয্তী দেখিতে পাইবে 1. পুর্ব, জনকে, ইহারা বিভাব্ছ 
আর স্থপ্রতীক নামে ছুই ভাই ছিল। ইহাদের পিত। কিছু টাক্ষাকড়ি 
ববি যান, ছোট ডাই স্থপ্রতীক সেই টাকা ত্তাহাক্ষে ভাগ. করিয়া 
দিবার জন্ত, বড় ভাই বিভাবস্থকে বড়ই পীড়াপীড়ি কৰিত। বিডাবন্ 
রাগী লোক. ছিল, তাই সে স্বপ্রতীকের গীড়াগীড়িতে অত্যন্ত চটিয়া 
গিম়া, তাহাকে শাঁপ দিল যে, "তুই মরিয়া হাতী হুইবি 1 ইহাতে 
সথপ্রতীক বলিল যে, “তুমি মরিয়া কচ্ছপ হইবে? । 

"এখন সেই ছুই ভাই বিশাল হাতী আর প্রকাও কচ্ছণ হইয়াছে । 
এঁ শুন, হাতীটা সরোবরের কাছে আসিয়া! কি ভয়ঙ্কর গর্জন আরস্ত 
করিয়াছে, আর তাহ! গুনিয়। কচ্ছপটা সরোবরের জল তোলপাড় করিয়া, 
কেমন রাগের সহিত উঠিয়া আসিতেছে, দেখ । এ দেখ, উহাদের কি 
বিষম যুদ্ধ বাধিযা গেল ! হাতীটা ছয় যোজন উচু, আর বার যোজন লম্বা |. 
কচ্ছপটা তিন যোজন উচু, আর তাহার বেড় দশ যোজন। এ ছুটাকে 
খাইতে পারিলে, তোমার পেটও ভরিবে, গায়ও খুব জোর হইবে 

এই বধিষ্বা, গরুড়কে আশীর্বাদ পূর্বক, কশ্তপ চলিয়া গেলেন। 
তারপর গরুড়ও এক নথে হাতী, আর এক নখে কচ্ছপটাকে লইযাআারার. 
আকাশে উড়িল। তখন, তাহার চিন্তা হইল যে, “কোথায় বসিয়া এ 
ছুটাকে, ভক্ষণ করা যায় ৮ গাছের নিকট গেলে, তাহ? তাহার, পাখার 
বাতাসেই ভা্গিয়া পড়িতে চাছে। অনেক ক্ষণ পর্যন্ত এমন একট! গাছ 
খুঁজিয়। পাওয়া, গেল না, য়াহার উপর:গিয়া বমিতে ভরসা,হুয়। তারপর 
'অনেক দূরে, অতিশয় প্রকাণ্ড কতকগুলি গাছ দেখা গেল । তাহাদের যধ্যে 
একটা বটগাছ সিল, ভহি। এতই প্রকাণ্ড যে,তাহার একট! ভাল এক শত 
ঘোবন গন্ধ! গাছটি যেমন বড়, তেষনই তত্ব । সে.গক্চড়কে ডাকিয়া বলি). 
প্র) আদার এই ডালে, বসিয়া, ভুমি গর্-কচ্ছপ আরাশ্মি কর.1”. .. 


৫৪ 1 [. মহাভারতের ' গল্প । 

ী্র বথায় গরুড় তাহার তালে বলিবামাজ, ঘোপতর মট্‌ বট 
শবে জল ভাঙিয়! পড়িল ! 

যাহা হউক, গঞ্ষড় ভাবটিকে মাটিতে পড়িতে দিল না। সে দেখিল' 
যে, পিঁপিড়ের স্তান্ ছোট ছোট অনেকগুলি মুনি মাথা নীচু করিয়া, 
বাছুড়ের মত সেই ভালে ঝুলিতেছেন। ইহারা সেই বালখিল্য মুনি » 
ইহারা ভাবে তপস্যা করিতেন । ইহাদিগকে দেখিয়া! গরুড়ের বড়ই 
ভয় অর চিত্তা হইল, কেন না ডাল মাটিতে পড়িলে, আর ইহাদের 
কেহ বাচিয়া থাকিতেন না । স্বৃতরাং সে দু'পা হাতী আর কচ্ছপ, 
আর কাঁলটিকে ঠোটে লইয়। আবার আকাশে উড়িল। 

: এইরূপে বিশাল তিনটি বোঝা লইয়া, বেচারা ক্রমাগত উড়িতেছে, 
কোথাও বসিবার জায়গা! পায় না, এমন সময় সে দেখিল যে, গন্ধমাদন 
পর্ঝার্তে বসিয়া কশ্ঠপ তপস্যা করিতেছেন। কণ্তপ তাহার অবস্থা দেখিয়া! 
বলিলেন, "বৎস, করিয়াছ কি? এ ডালে বালখিল্যগণ এ 
উহ্ারা যে তোমাকে এখনি শাপ দিয়! ভল্ম করিবেন !” 

তাঁরপর তিনি বালখিল্যদিগকে বলিলেন ঘে, “আপনার! অনুগ্রহ 
করিয়া গরুড়কে অনুমতি দি'ন্। সে এই হাতীটাকে আর কচ্ছপটাকে: 
খাইলে লোকের উপকার হইবে” 

এ কথায় বালখিল্যগণ, গরুড়ের উপর সন্ধষ্ট হইয়া, সেই ডাল ছাড়িয়ী। 
হিমালয় চলিম্না গেলেন । 

স্বারপর গকুড় কশ্পকে বলিল, *ভগধন্, এখন এই ডাল 
'কৌথায় ফেলি? 

ইঞ্থীতে ক্ণ্$প একটা পর্বতের কথা বলিয়! ধিলেন। সে পর্বতে 
জীব জর কিছুই নাই, উহার আগাগোড়া খালি বরফে চাকা ।. সেই 
পর্বতে ডাল ফৌলিয়া, গরুড় গজ-কচ্ছপ ভক্ষণ করিল? | 


গরুড়ের কথা । £৫ 


তারপর খন গরুড় আবার নূতন বলের সহিত অমৃত নিতে যা! 
করিল, তখন তাহাকে দেখিয়! দেবতাগণ বড়ই চিন্বিত হইয়া পড়িলেন। 
ইন্দ্র বৃহম্পতিকে বলিলেন, “ওটা কি আসিতেছে 1?” 

বুহস্পতি বলিলেন “কশ্ঠপের পুত্র গরুড় অমৃত লইতে আসিতেছে, 
আর তাহা লইয়াও যাইবে 1” 

বৃহস্পতির কথায় তখনই এই বলিয়া অমৃতের গ্রহরীদিগের উপর 
তাড়া পড়িল যে, “ভয়ঙ্কর একটা পক্ষী অমৃত লইতে আলিতেছে! 
সাবধান ! সে যেন তাহা চুরি করিতে না পারে !” 

কেবল প্রহরীদিগকে সতর্ক করিয়াই দেবতাগণ সন্তষ্ট রহিলেন না, 
তাহারা নিজেও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অমৃত রক্ষার ন্ত প্রস্তত হইলেন। ইন্জ 
বন্ধ হাতে এবং অন্যান্ত দেবতারা অনি, চক্র, ভ্রিশূল, শক্কি, পরিঘ, প্রসূতি 
ভয়ঙ্কর অস্ত্র লইয়া, অস্বতের চারিদিকে ধাড়াইলে, বাস্তবিকই তাহাদিগকে 
অতি ঘোরতর দেখ! যাইতে লাগিল। 

কিন্ত গরুড় যে কতখানি ভয়ানক, দূর হইতে দেবতার! তাহা! ভাল 
করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। স্থতবরাং দে কাছে. আসিয়। উপস্থিত 
হইলে তাহারা মাথ! ঠিক রাখিতে না পারিয়া, নিজেরাই কাটাকাটি 
করিতে লাগিলেন ! এদিকে গরুড়, বিশ্বকন্মী বেচারাকে সামূনে 
পাইমু, চক্ষের পলকে তাহার দুর্দশার এক শেষ করিয়া. দিল! 
বেচাল্া কারিগর লোক, যুদ্ধ করার অভ্যাস নাই, তথাপি তিনি 
কিছুকাল ভয়ানক যুদ্ধ করিয্াছিবেন কি শেষে অজ্ঞান কি 
গেলেন। 

অপরদিকে গরুড়ের পাখার বাতাসে ধূল৷ উড়িয়া, অন্তান্ত দেব্তা- 
দিগেরও অক্জান হইতে আর.বেশী বাকি নাই । অন্বতের প্রহরীদিগের 
ভক্গুও ধূলায়'অন্ধ হইয়া যাইবার গতিক হইয়াছে । 


৫৬ রর মহাভারতের গল্কা। 

এন সময় পবন আসিয়া ধূলা উড়াইা দিলে, দেবতারা সাহস পাইয়া, 
গকুড়ক্টে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাহাদের অস্ত্রের ঘা গড় কিছমাজ 
কাতরূনা হইয়া, পাখার ঝাপটে তাহাদিগকে উড়াইপ্া ফেলিতে লাগিল ! 
ইহাতে উহাদের নানা রকম ছূর্গতি হওয়ায়, তাহারা অস্বভের মাস্ক 
ছাড়ি দিয়া, উৎসাহের সহিত পলায়ন করিতে আরঝ্ঝ করিলেন ! 
গনধব্ব'ও সাধ্যগণ পলাইলেন পূর্বদিকে, রুত্র ও বন্গণ দক্ষিণদিকে, 
আমিিগণ পশ্চিমদিকে, আর অশ্থিনীকুমার ছু'ভাই উত্তরদিকে ! 

তারপর নান বক্ষ আসিব গরুকে জাজমণ করিয়াছিল । তাহারা 
মারা গেলে, আর কেহ যুদ্ধ করিতে আসিল না। 

তখন গরুড় অমৃতের কাছে আসিয়া দেখিল ষেঃ উহা ভযঙ্বর আগুন 
দিয়া ঘেরা; সেই আগুনের শিখায় আকাশ ছাই! গিয়াছে । 

গরুড় যেমন ইচ্ছা তেমনই চেহারা করিতে পারিত ।- সুতরাং সেই 
আগুন নিভাইবার জন্ত সে, তাহার একটা মাথার জায়গায়, আটহাজার 
একশন্টা মাথা! করিয়! ফেলিল। সেই আটহাজার একশত মুখে জল আনিয়া 
আগুনের উপরে ঢালিলে আর তাহা নিভিতে অধিক বিলম্ব হইল না। 

আগুন নিভিলে দেখা গেল যে, একখানি ক্ষুরের মত ধারাল লোহার 
চাকা, বন্‌ বন্‌ করিয়া অধূতের উপর ঘুরিতেছে। রানির 
আবিলেই সেই চাকায় তাহার গল! কাটিয়। যায়। . : 
সৌভাগ্যের বিষয়, সেই চাকার মাঁবখানে একটা ছিত্র ছিল। চা 
সেই ছিন্র দেধিবামানর, মৌমাছির মত ছোট হইয়া, তাহীর ভিতর দিয় 
ঢুবিধা পড়িল | চুকিয়। তাহার বিপদ বাড়িল কি কমিল, ভাহা বল! ভারি 
শক্ত । সেই চাকাক্স নীচেই এমন ভয়ঙ্কর দুইটা সাঁপ ছিঙ্প বে, তাহাদের 
মুখ দিক্পা আগুন, আর চোখ দিয় ক্রমগত ব্যি বাহির হইতেছিল ? 
তাহার! একটিবার কাহারও পানে তাকাইলেই সে ভন্ম হইয়া যাইভ ! 


.'গরুড়ের কথা । : &%, 


কিন্তু গঙ্ষড় তাহাদিগকে তাকাইবার অবসর দিলে ত! সে তাহার 
পূর্বেই ধৃলা দিয়া তাহাদিগকে অন্ধ করিয়! দিয়াছিল।: ধূলার .কাছে 
সাপেরা নাকি বড়ই জঙ্খ থাকেন ! বাছাদের চক্ষে পলক পড়ে না, কাঁজেই 
এ ধুলা ছুড়িয়। মারিলেই তাহাদের সর্বনাশ উপস্থিত হচ়্। 

: গুড় যেই দেখিল যে, সাপগুলি তাহাদের চোখ লইয়া ধিপদে 
পড়িয়াছে, অমনি সে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছি'ড়িয়! ফেলিল। 
তখন আর তাহার অমৃত্ত লইয়! যাইতে কোন বাধা রহিল না। 

গরুড় অমৃত লইয়া আকাশে ছুটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় নারায়ণৈর 
সহিত তাহার দেখা হইল। নারায়ণ তাহার বীরত্ব দেখিয়া! অতিশয় 
সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, স্থততরাং তিনি তাহাকে বলিলেন ফে, "তৃমি আমার 
নিকট বর লও, আমি তোমাকে বর দিব |” | | 

এ কথায় গরুড় বলিল, “আমি অযর হইতে, আর তোমার চেয়ে 
উচুতে থাকিতে চাহি ; আমাকে সেই বর দাও ।” 

নারায়ণ বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে 1? 

তারপর গরুড় নারায়ণকে বলিল, “তোমাকেও আমার বড় ভাল 
লাগ্িয়াছে। তাই আমিও তোমাকে বর দিব! তুমিকি বর চাহ?” 

নারায়ণ বলিলেন, “তুমি আমার বাহন (যে জন্তর উপরে চড়িয়া 
চলা ফের! করা যায়) হইলে বেশ ক্ুবিধ! হইত । কিন্তু তোমাকে যে বর 
দিয়াছি, তাহাতে ত আর. তোমার উপরে চড়িবার উপায় থাকে নাই। 
কাষেই তৃমি আমার রথের চুড়ায়, বসিয়া থাকিবে, আর জিজ্ঞাসা করিলে 
ব্জিবে যে, তুমি. আমার বাহন 1” 

গরুড় বলিল, “তথাস্ত ! (তাই হো+ক্‌ ) | 

৷ এই বলিয়া সে সবেমাত্র অমৃত লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এমন সম 
ইঙজ তাহাকে বধ করিবার অস্ত বজ্ঞ চুঁড়িয়! মাকিলেন। কিন্ত তাহাতে 


৫৮ মহাভারতের গল্প। 


থর কিছুই হইল না! তখন গে মনে ভাবিল যে, “এত বড় শ্রকটা 
অন এত বড় মুনির হাড় দিয়া তাহা! প্রস্তুত হইয়াছে, আর জগতে 
তাহার এত বড় নাম । এমন একটা অস্ত্র বৃথা হইলে ত বড় লজ্জার কথ। 
হয স্থতরাং ইহার জন্য আমার কিছু ক্ষতি হওয়া উচিত হইতেছে ।” 

1 এই ভাবিয়া! মে তাহার শরীর হইতে একখানি পালক ফেলিয়া 
দি, ইন্দরকে বলিল, "এই নি'ন্‌! আমি আপনার অস্ত্রের মান রাখিয়া 
গেলাম!” 

' ইন্ছু ত তাহা দেখিয়া একেবারে অবাকৃ! তিনি তখন গকুড়ের 
সহিত বন্ধুতা করিবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন, তাহা দেখিয়া! গরুড়ও তাহার 
উপর খুব সন্ধষ্ট হইল। 

তখন ইন্দ্র বলিলেন যে, "ভাই, অমৃত যাহারা খাইবে, তাহারাই 
অমর হইয়। আমাদের উপর অত্যাচার করিবে । তোমার যদি উহ্ধাতে, 
প্রয়োজন না থাকে, তবে উহা। আমাকে দিয়া যাও ।” 

গরুড় বছধিল, “আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, স্থতরাং ইহা,আমি 
কিছুতেই দিতে পারিতেছি না। কিস্তু আমি যেখানে ইহা রাখিব, 
লেখান হইতে তখনই আপনি ইহ লইক়্া আমিতে পারিবেন 1 

ইছাতে, বর যার পর নাই সন্ধষ্ট হইয়া, গরুড়কে বর দিতে চাহিলে 
সে বলিল, “মপগণ আমার মাতাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছে, ছুতরাং আমাকে 
এই বর দি'ন্‌ যে, সাপের! আমার খাদ্য হইবে, তাহাদের বিষে আমার 
কিছুই হইবে না।” 

ইন্দ্র বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে! এখন তুমি অন্ত ্ 
যাও তৃমি উহা রাখিয়া! দিবামান্র আমি তাহ! লইয়া আসিব 1” 

।. এই হবিষ্না ইন্তর গরুড়কে বিদায়: দিলে, সে 'অমৃতসহ তক্ষণাৎ 
সর্পগণের নিকট উপস্থিত হইয়া] বলিল, 


গুড়ের কথা!। : ৫৯ 


“এই দেখ, আমি অমৃত আনিয়াছি ! এই আমি উহ কুশের (সেই 
যাহাতে 'কুশামন? হয়) উপরে রাখিয়া দিলাম, তোমরা স্নান আহ্ছিক 
সাবিয়। আনিয়! উহা আহার কর।” 

তারপর সে বলি, “তোমরা নানা ক আমি তাহা 
করিয়াছি। সুতরাং এখন হইতে আর আমার মা তোমাদের দাসী 
খাকিলেন না।” 

নাগগণ ইহাতে সম্মত হইয়া ক্বান করিতে গেল, আর রা অবসরে 
ইন্ও আসিয়! কুশের উপর হইতে অমৃত লইয়। পলায়ন করিলেন । 

নর্পগণ সে দিন খুবই আনন্দের সহিত, আর হয়ধত খুর তাড়াতাড়ি 
ক্নান আর পূজা! শেষ করিয়াছিল । কিন্তু হায়! ফিরিয়া আসিয়! তাহার 
দেখিল, অমৃত নাই; খালি কুশ পড়িয়। রহিয়াছে! তখন তাহার! ভাবিল 
'ষে, “আর দুঃখ করিয়া কি হইবে ? আমরা যেমন ছল করিয়া বিনতাকে 
দাসী করিয়াছিলাম, তেমনি ছল করিয়া আমাদের নিকট হইতে অমৃত 
লইয়! গিয়াছে '” 

তারপর, “আহা! এই কুশের উপর অমৃত রাখিয়াছিল গে 1” 
বলিয়া তাহার। সেই কুশ চাটিতে লাগিল। চাটিতে চাটিতে কুশের 
খারে তাহাদের জিব চিরিয়া হুইডাগ হইয়া গেল! তাই আজও সাপের 
জিব চেরা দেখিতে পাওয়া যায়। 

এইরূপ মাতাকে সর্পগণের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া, গরুড় মনের 
আনন্দে মাপ ধরিয়া খাইতে আস্ত করিল। তখন আর তাহার পেট 
ভরিবার জন্ত কোন চিত্ত! রহিল না, পৃথিবীর লোকেরও বোধ হয় 
তাহাতে সাপের ভয় অনেকটা কমিয়। থাকিবে । 


সর্গযজ্জের কথা।. 

ক স্পগণকে এই বলয়! শাপ দিয়াছিলেন যে, “তোরা জনমেজয় 
রাজার যজে পুড়িয়া মরিঘি 1” | 

[এই শাঁপেয কথা মনে করিয়া সাপেদের রা চিন্তা হইল। তাই 
তারায়! সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল যে, কি. উপায়ে 'এই শাপ 
 হইটত রক্ষা পাওয়া যায়। সংসারে মায়ের মতন গুরু কেহই লাই, 
তান্কার শাপ বড়ই দাকশ শাপ | সুতরাং সর্পগণের মনে হইল যে, এখন 
হইত বিশেষ চেষ্টা না করিলে, আর তাহাদের রক্ষা নাই | 

অনেকে অকেঁক উপায়ের কথ! বলিল। 

1 কেহ বলিল, “আমরা ্রাহ্মণের বেশে জনমেজয়ের নিকট গিয়! বলি 
্ “আপনি সর্পযজ ( অর্থাৎ সর্পগণকে বধ করিবার জন্ত যজ্ঞ) করিবেন 
না তাহা হইলে তিনি হয়ত আমাদের কথা শুনিবেন 1 

একেছ বলিল, “আমর! গিয়া। তাহার মন্ত্রী হইব । তিনি যঙ্জের কথ! 
পাড়িলেই, ন্মামরা বলিব, মহারাজ! এমন কাজও করিবেন না। যেতে 
খালি পয়সা খরচ হয় আর তাহাতে কোন লাভ নাই, বরং ইহকাল 
পরক্ষালে নানাক্সপ কষ্ট হইয়া থাকে'। আপনি আর যাহাই করুন, বজ্ত 
কখনও করিবেন না। ইহাতে ভয় পাইয়া ০ য্ টনিননিক 
পারেন ।” 
"অনেকে বলিল মে..+যে, সকল ব্রান্ষণ যজ্ঞ করিতে যাইবে, আমর। 
ভাহাদিগকে কামড়াইয়া মান্ধিব 1 তাহা উই + আর বজ করিবার 
লোক পাওয়া যাইবে না” : 

। আর. কয়েকজন বলিল, খন্মামরা মেঘ হইয়া, মৃষল ধারে যজের 
ন্থাপুনের উপরে বৃষ করিতে, থারিব। তাহা হইবে আগুন নিভিয়। 
যাইবে, আর বজ'হইবে লা1%...:. 


সর্গষজ্ঞের কথা। . . 7. ৬১ 

আবার কেহ কেহ কহিল, “আমরা রাজিতে গিয়! যজ্ঞের সকল ভ্রব্য 
চুরি করিয়া আনিব। তখন দেখিব, কেমন করিয়া যজ্ঞ হয়!” 

ইহাতে আর কয়েকজন উঠিয়! বলিল যেএত পরিশ্রমে প্রয়োজন কি? 
জনমেজয়কে কামড়াইয়া দির্েই ত গৌলমাল চুকিয়া যাইতে পারে!” 

এইরূপ সর্গগণ বুদ্ধি খাটাইয়া অনেক রকম উপায়ের কথা বলিল। 
কিন্তু আদল উপায়টির কথা তাহাদের মধ্যে একজন ছাড়। আর কেহই 
জানিত না। | 

সেই দাপটির নাম ছিল, এলাপঞ্জ। 

কক্র সর্পদিগকে শাপ দিবার সময়, এই বিষয় লইয়া ব্রদ্জার সহিত 
দেবভাগণের কথাবার্তা হয়। তখন ব্রক্জা বলেন যে, “যাধাবর বংশে 
জরংকারু নামক এক মুনি জন্মগ্রহণ করিবেন, বাস্থৃকী নাগেরও জরৎকার 
নামে একটি ভগিনী আছে, তাহার সহিত সেই মুনির বিবাহ হইলে, 
ইহাদের আন্তীক নামে একটি পুনে হইবে। সেই আস্তীকই জনমেজগের 
যজ্ বারণ করিয়া! ধার্মিক সর্পপ্দিগকে 'রক্ষা করিবেন ।” এই সকল কথা 
এলপান্্ শুনিতে পাইয়াছিল। সুতরাং সে বলিল যে, “এই জরৎকার 
মুনিকে খুঁজিয়! বাহির করিয়া, বাস্থকির ভগিনীর সহিত তাহার বিবাহ 
দাও; তাহা হইলেই আমাদের রক্ষার উপায় হইবে |” | 

সমু মন্থনের সময় অনন্ত নাগ মন্থন দড়ি হইয়াছিগেন, তাহাতে 
দেবতাগণ ভাহার উপরে অস্ভিশয তুষ্ট হন। এস্তব্রন্ধা নিজেও টার 
ধার্টিক সর্গগিণের রক্ষার এ উপায়টি বলিয়া! দেন। 

কুতরাং জরৎকাক মুনিকে খুঁজিয়। বাহির: করিয়া, তাহার রর 
বান্থকীর্‌ তগিনীর বিবাহ'দিবার জন্থা বিধিমতে চেষ্টা হইতে লাগিল। 
.. এইককপে -জনমেজয়ের জন্মের অনেক, টা হইতেই সাপের! তাহার 
যজ্ঞের কথ! ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়াছিল । 


কিন্ত জনমেজ্য় কে? আর তিনি কেনই ব। সাপ মারিধার জন্ত এমন 
উৎকৃষ্ট ফজ্জ করিয়াছিলেন? এ সকল কথা হয় ত এখনই কেহ জিজ্ঞাসা 
করিয়া বসিবে। স্থতরাং আগেভাগে তাহার উত্তর দিয়া রাখা ভাল । 
। জনমেজয় হস্তিনার রাজা পরীক্ষিতের পুত্র। মহারাজ পরীক্ষিত 
ূ কি টা অভিমন্ধ্যর পুত্র, এবং অঞ্জনের নাতি ছিলেন । 
তাহার তুলা গুণবান্‌ ধার্টিক রাজ! অতি অল্লই 
হি । প্রজাদিগকে তিনি নিজের পুত্রের মত পালন করিতেন | 
ুদ্ধ-বিস্ায় আর মৃগয়ায় ( শিকারে ) তাহার মতন কেহই ছিল না। 
মি মগয়। করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। পরীক্ষিতের বাণ 
ধাইগ মুগ আবার উঠিয়৷ পলাইয়াছে, এমন কথা কখনও শোন। 
য় নাই। 
কিন্তু যাহা! আর কখনও ঘটে সাই, এমন ঘটনাও.মাঝে মাঝে ঘটিয়া 
খাকে। এ কথার প্রমাণ এই যে, একদিন একটা হরিণ পরীক্ষিতের 
বাণ খাইয়া পলায়ন করিল। হব্রিখটা পলায়ন করাতে তিনি কিবধপ আশ্চধ্য 
'আর ব্যস্ত হইলেন, বুঝিতেই পার । তিনি এ মৃগের পিছু পিছু জিতুবন 
ঘুবিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিলেনমা । শেষে 
পিপাসায় আর পরিশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া, তিনি এক গোচারণের 
মাঠে ( অর্থাৎ যে মাঠে গরু চরান হয়) আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
সেখানে আলিয়া তিনি দেখিলেন ষে, বাছুরের গরুর দুধ খাইবার 
সময়, তাহাদের মুখ দিয়া যে ফেন। বাহির হয়, একজন তপশ্থী ক্রমাগত 
“দেই ফেন! পান করিতেছেন । তাহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন €ষ, হে 
'স্রান্ষণ, আমি জভিমন্্যুর পু রাজা পরীক্ষিৎ। আমার রাখ খাইয়া 
একটা হরিণ পলাছন করিয়াছে) উহা! কোন্‌ দিকে পিদ্াদে,: আপনি 
'দবখিয়াছেন কি?” | 


পরীক্ষিতের কথা । -. ৬৩ 


সেই মুনি তখন মৌনব্রত (অর্থাৎ “কোন কথ! কহিব না” এইক্প 
নিঘম) লইয়াছিলেন, স্থৃতরাং তিনি রাজার কথার উত্তর দিলেন না। 

একে ত হরিণটা পলাইয়! যাওয়াতে রাজার মন নিতান্তই খারাপ 
হষ্যাছিল, তাহাতে ক্ষুধা, পিপাসা আর পরিশ্রমে তিনি অতিশয় অস্থির, 
ছিলেন, তাহার উপর আবার মুনিকে বার বার জিজ্ঞাস! করিয়াও তিনি 
কোন উত্তর পাইলেন না । স্থতরাং তখন তাহার রাগ হইবে, ইহা 
আশ্চর্য কি? তাই তিনি ধুর আগায় করিয়া একটা মরা সাপ আনিয়া 
মুনির গলায় জড়াইয়া দিলেন। কিন্ধু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, মুনি. 
ইহাতে কিছুমাত্র রাগ করিলেন না; আর, মৌনব্রতে থাকার দরুণ, 
তিনি রাজাকে কিছু বলিতেও পারিলেন না । 

মুনি রাগ করিলেন না দেখিয়।, রাজারও রাগ চলিয়া গেল। তখন 
তিনি দুঃখের সহিত রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। 

আসিবার সময় রাজ! যদি সাপট! ফেলিয়া দিয়া, মুনির নিকট ক্ষমা 
চাহিতেন, কি অস্ততঃ ছুটি মিষ্ট কথাও তাহাকে বলিতেন, তবে বড়ই 
ভাল হইত! কিন্ত তিনি তাহার কিছুই করিলেন না। মুনি সেই 
অবস্থান্তেই বহিয়া গেলেন। 

'মেই মুনির নাম ছিল শমীক। তিনি যে অতি মহাশয় পুরুষ 
ছিলেন, তাহ! ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, এমন অপমান পাইম্বাও 
তিনি পরীক্ষিৎকে শাপ দেন নাই । পর্ধীক্ষিৎকে তিনি খুব ধার্দিক রাজা 
বলিগ্া জানিতেন, তাই তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। ূ 

কিন্তু সমীকের পুত্র শূঙ্জী এত সহজ লোক ছিলেন না। এই ঘটনার 
সময়ে শৃক্ষী তপন্ঠা করিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আমিধার সময় রুশ 
নামক এক খষিপুজ্জের সহিত তাঁহার দেখ। হইল | কৃশ শৃক্সীকে দেখিয়া 
*্হানিতে হাসিতে বলিলেন,+শৃকী, তোমার পিভার গলায় মর! সাপ জড়ান 


আঁ. মহাভারতের গল্প। 
বহিয়াছে, আর রি ত নেখিত্বেছি: তগঙথী বলি! বড়ই বাহারী 
ক রিয়া বেড়াইতেছ ! 1” রঃ ূ 
; পিতার এইকপ অপমানের কথাগুলি পৃদীয় মনে রানির | 
কুশকে 'বিনয় করিয়৷ জিজাসা করিলেন, “কপ, পিতার এমন ৃ 
কি করিয়া হইল ?” রঃ 

॥ কৃশ বলিলেন, “রাজা পরীক্ষিৎ ভোমার' যার গলায় মরা সাপ 
| রি গিয়াছেন।” 

; একথায় শুজী বাগে ছুই চোখ লাল করিম বলিলেন, "আমার পিতা! 
যেই দুষ্ট রাজার কি. করিয়াছিলেন, সত্য করিয়া বল। আজ তোমাকে 
মার তপস্ঠার বল দেখাইতেছি।” 

' .ককশ তখন সকল কথাই খুলিয়া! বলিলেন । তাহা শুনিয়া শী রাগে 
কাঁপিতে কাপিতে পরীক্ষিৎকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, “হে. ছক 
আঁমার পিতার গলায় মরা সাপ দিয়াছে, আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে, 
তক্ষাকের (একটা ভয়ানক সাপ) কামড়ে তাহার স্বৃতুয হইবে । 

এই বলিয়া শৃঙ্গী তাহার পিতার নিকট গা দেখলেন, সত্য সই 
সাহার গলায় একটা ময়! সাপ জড়ান রহিয়াছে । তখন তিনি: কাছিতে 
'কীদিতে তাহাকে ববিলেন, “বাবা, ছুরাত্া পরীক্ষি*চ বিনা অপরাধে 
আপনার এমন.অপমান করিল। তাই আহি ভাহাকে শাপ দি যে, 
887 ৃ 

.: শুদ্দীর কথায় শমীক নিতান্ত ছুঃখিত হইয়া বলিলেন, ্, তুমি 
রাজাকে শা দিক! বড় অন্তায় কাছ ক্রিয়াছ। এমন ধার্দিক খাজা 
একটা অন্তায় কাজ. করিয়৷ ফেনিলেও, তাহার অনিষ্ট ক্প। উচিত নছে। 
আর, ক্সামরা হইকেছি তপন্বী, ক্ষম। করাই আমাদের ধর্ঘ।- ক্রোধ 
করিলে ধর্থের হানি হয়। আমার মৌরব্রতের কথ! জানিয়ে, বাজ! 
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কখনই এমন কাজ করিতেন না। আমরা তাঙ্ছার আন্রয়ে. সুখে, বাস 
করিয়া কত পুপ্য উপাঙ্জন করিতেছি, এমন লোককে শাপ দিতে হয়?” 

কিন্তু আর ছুঃখ করিয়া কি ফল'হইবে? শৃজী শাপ দিয়া বসিয়াছেন,. 
এখন আর পরীক্ষিতের রক্ষা নাই । তথাপি শমীক মনে করিলেন যে, 
অন্ত: এই সংবাদ রাজাকে জানাইয়! তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেও 
কিছু উপকার হইতে পারে ।” হুতরাং তিনি, গৌরমূখ, নামক একজন 
শিল্পকে দিয্সা এই সংবার পরীক্ষিতের নিকট পাঠাইয়! দিলেন। 

,গৌরমুখের নিকট সকল কথা শুনিয়া পরীক্ষিতের বড়ই অনুতাপ 
হইল। কিন্ত তিনি নিজের মৃত্যুর কথা মনে করিয়! তত ছুঃখিত হইলেন 
না,' যত সেই মুনির কথা ভাবিয়! হইলেন। তিনি কেবল ইহাই বলিতে 
লাগিলেন যে, “আমি তাহার এত অপমান করিলাম, তথাপি তিনি 
আমাকে ক্ষমা করিলেন ! হায় হায়! এমন মহাপুরুষের অপমান করিয়া 
আমি কি কুকর্মাই করিম়াছি !” 

যাহা হউক, এই বিষম বিপদ হইতে বক্ষ! পাওয়ার কোন উপায় 
আছে কি না, পরীক্ষিৎ' তাহার কথ! ভাবিতে ভুলিয়া গেলেন, না। 
মন্ত্রীদিগকে লইয়া তিনি এ বিষয়ে অনেক পরামর্শ করিলেন। তারপর 
রাজ্যের বড় বড় রাঁজমিস্ত্রীদিগকে . ডাকাইয়া আনা হইল । তাহার! 
খুব মজবুত একট! থাম খাড়া করিয্া, তাহার আগায়, রাজার খাঁকিবার 
জন্ত, পায়রার ঘরের মত ( অবস্থ, তার চেয়ে ঢের বড় ) একটি ঘর প্রস্তত 
করিয়া! দিল ।. সেই ঘরে রাজা বড় বড় রোজ, আর.বন্টি, আর ব্বাশি 
রাশি. উধধ লইয়া. অতি নাবধালে .বাস করিতে জাগিলেন।, ঠা 
অনুমতিতে কাহারই তীহার নিকট যাইবার উপাহ্ব রহিল না ]. 
ডারিধারে দিন বাত হাতিয়ার বাধা সিপাহীরা! পাহারা! দিতে সা | 
-পিগীলিকারও সাধ্য ছিল না যে, ভাহাদিগকে স্কাকি দি উপরে য়ায়। 


মহাভারতের গল্প । 

কালে কাশ্ঠপ নামক এক মুনি, .সাপের বিষের অতি আশ্চর্য 
রক চিকিৎসা জানিতেন ॥ পরীক্ষিৎকে সাপে খাইবে, এই সংঘাদ 
শুনিয়া, তিনি মনে করিলেন যে, “ইহাকে বাচাইতে পারিলে আমি 
নিশ্টয়ই অনেক টাকা পুরষ্কার পাইব।” এই মনে করিয়া তিনি তাহার 
টিকিৎসা করিবার অন্ত হক্তিনায় যাত্রা করিয়াছেন, এমন সময়ে একটি 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত তাহার দেখা হইল। এই ক্রাঙ্গণ আর কেহ নহে, 
তক্ষকই ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া, রাজাকে সংহার করিতে যাইতেছে । 

কাশ্তপকে দেখিয়া তক্ষক জিজ্ঞাসা করিল, “কি মুনিঠাকুর, এত 
তাড়াতাড়ি কোথায় চলিয়াছেন ?? 

'কাস্ঠাপ কহিলেন, “রাজা পরীক্ষিৎকে আজ তক্ষকে কামড়াইরে 
আমি গ্তাহাকে বাচাইতে যাইতেছি।” 

“তক্ষক বলিল, “মহাশয়, এক * সেই তক্ষক। আপনি মিছামিছি 
এত পরিশ্রম কেন করিতেছেন? ঘরে ফিরিয়া যাউন। আমি 
কামড়াইলে আপনার সাধ্য নাই যে, তাহাকে রক্ষা করেন।” 

' স্বাশ্তুপ কহিলেন, “আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বাঁচাইতে পাঁরিব, সে 
বিধয়ে কোন সন্দেহ নাই ।” 

তক্ষক বলিল, "যদি আপনার এমন ক্ষমতাই থাকে, তবে আমি এই 
রটগাছটাকে কামড়াইতেছি, ইহাকে বাচাইয়া দি'ন্‌ ত দেখি!” 

'সক্কাস্তপ কহিলেন, “আচ্ছা, তুমি কাষড়াঞ্ড ত 1” 

"এ কথায় তক্ষক সেই বটগাছটাকে কামড়াইবামাজ উহার শিকড় 
অবধি আগা পথ্যস্ত, তৎক্ষণাৎ পুড়িয় ছাই হইয়! গেল! কিন্ত কাশ্তপের 
মন্ত্রের কি আঁশচ্ধ্য গুণ, তাহাতে মুহূর্তের মধ্যে, লেই ছাই হইতে প্রথমে 
একটু অঙ্কুর, ভার পর ছুটি পাতা, এইক়প করিয়া ক্রথে সেই প্রকাণ্ড 
বট গাছ, যেমনটি ছিল, তেমনিটি, অবিকল হইয়া! দাড়াইল। সে সময় 


৬ত 


ই এইস পা পি 


পরীক্ষিতের কথা। . ৬৪ 


একটি ত্রান্ণ, কাঠের জন্য, সেষ্ট গাছে উঠিম্থাছিলেন, গাছের সঙ্গে সঙ্গে 
ভিনিও ভম্ম হইয়া ঘান, আবার কাশ্তপের মঞ্্রে বাচিয় উঠেন 1 

বট, গাছ বাচিতে দেখিয়া, তক্ষক অতিশয় ক্মাশ্চর্ধ্য হইয়া, কাশ্তপকে 
বলিল যে, “আপনার অদ্ভূত ক্ষমতা ! আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। 
কিন্ত আপনি কিসের জন্ত পরীক্ষিৎংকে বাঁচাইতে চাহিতেছেন ?* 

মুনি ধলিলেন, “রাজাকে বাচাইলে অনেক টাকা পাইব, তাই আমি 
তাহাকে বীচাইতে চাছিতেছি |” 

এ কথায় তক্ষক বলিল, "রাজাকে বাচাইলে যে অনেক টাকা 
পাইবেন, তাহা ত বুঝিলাম ; কিস্তু ধদি বাচাইতে ন। পারেন, তখন 
”"কমনটি হইবে? আপনি মুনির শাপের দঙ্গে যুবিতে যাইতেছেন, 
সে জায়গায় আপনার মন্ত্র নাও খাটিতে পারে । তাভাক় চেয়ে এক কাজ 
করুন না! আপনার টাকা পাওয়া দিগাই ত কথা,--রাজার কাছে 
যাহ! পাইতেব, আমিই আপনাকে মেই টাকাট। দিতেছি । তাহ! লইয়া 
আপনি ঘরে চলিয়৷ ধাউন, আপনার অনেক পরিশ্রম বাচিয়। যাইবে ।” 

মুনির টাকারই দরকার ছিল, তাহার চেয়ে ভাল উদ্দেস্ট তাহার ছিল 
না। স্থৃতরাং তিনি তক্ষকের কথায় বিশেষ সুবিধাই বোধ করিয়া, তাছার 
নিকট হইতে অনেক টাকা লইয়া আহলাদের সহিত ঘরে ফিরিলেন। 

এদিকে তক্ষক হুস্ডিনায় আসিয়া! যখন দেখিল যে, পর্দীক্ষিৎকে 
সোজান্মজি গিয়া কামড়াইবার কোন উপায় নাই, তখন লে ইহার এক 
কৌশল স্থির করিল। : তক্ষকের কথায় কতকগুলি লাপ ত্রাঙ্মণ সাজিয়া 
ফল, ফুল, কুশ আর জল হাতে হক্তিনায় আলিয়া বলিল যে, “আমরা 
রাজাকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছি1" | | 

এ সময়ে ক্বাজার যে আশীর্ববাদের নিতান্তই প্রয়োজন ছিল, ভাঙতে 
সন্দেহ লাই... সুতরাং এই সকল ত্রাঙ্মণের তীঙ্কার সাক্ষাৎ পাইতে 


৬৭.. 


৬৮ মহাভারতের গল্প । 
কৌন কষ্ট হইল না। কপট ব্রাঙ্গণেরা*্রাজাকে কপট আশীর্বাদ পূর্ব্বক 
ফল ফুল দিয়া প্রস্থান করিল । 

ই উহ্থারা চলিয়া গেলে, রাজা শমাত্যগণকে লইয়া দেই নকল ফল 
আহার করিবার আয়োজন করিলেন । রাজা একটি ফল হাতে লইয়া 
দেখিলেন যে, উহ্হার ভিতর হইতে একটি অতিশয় ক্ষুদ্র কীট বাহির 
হইয়াছে । উহার শরীর তাত্রবর্ণ, চোখ ছুটি কাল কাল। 

মুনি বলিয়াছিলেন, সাত দিনের ভিতরে রাজার মৃত্যু হইবে । 
সেধিনকার সুর্য অন্ত গেলেই সেই সাত দিন পূর্ণ হয়, রাজারও বিপদ 
কাটিয়া যায়। সৃধ্যও তখন গাছের আড়ালে লুকাইতে আরস্ত করিয়াছেন, 
অন্ত হইতে আর বিলম্ব নাই। ইহা দেখিয়া রাজার ভয় অনেক" 
কমিয়া যাওয়াতে, তিনি তামাসা করিয়া! বলিলেন, “এখন আর আমার 
বিষের ভয় নাই, এখন এই পোকাই তক্ষক হুইয়া আমাকে কামড়াইক্ডে 
'আন্থক ! তাহা হইলে আমার শাপও কাটে, ব্রাহ্মণের কথাও থাকে |” 

এই বলিয়৷ তিনি সেই পোঁকাটিকে নিজের গলায় রাখিয়া! হাসিতে 
লাগিলেন। কিন্তু হায়! তাহার সে হাসি অতি অল্লক্ষণের জন্যই দেখা 
দিয়াছিল। সেই পোকাই ছিল তক্ষক। বাজার হামির সঙ্গে সজেই 
সে নিজ মুধ্তি ধারণ করিয়া, ভীষণ গঞ্জনের সহিত তাহার গল! জড়াউয়। 
ধরিল ! তারপর কি হইল, আর বলিয়া কি হইবে? 

 এইক্ণে পরীক্ষিতের মৃত্যু হইলে সকলে মিলিয়! তাহার শিশুপু্ 
জনমেজয়কে হস্ডিনায় রাজ করিল । 

সে লময় হয় ত জনমেজয় এ সকল ঘটনার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে 
পারেন নাই । কিন্ত বড় হইয়া তিনি অনেক সময় এ বিষয়ের চিস্ত। 
করিতেন। একদিন তিনি পাআমিত্র মষেত সভায় বিয়া! রাজ্যের 
ফাঁজ দেখিতেছেন, এমন সময় উতস্ক নামক একটি মূনি' আসিয়া তাহাঁকে 


পর়ীক্ষিতের কথা । ৬৯ 


বলিলেন যে, “মহারাজ! আসল কাজের কথ! ভুলিয়া, ছেলেমাস্থষের 
মতন কেন সামান্ত কাজে ব্ান্ত রহিয়াছেন ?” 

মুনির কথা শুনিয়া জনমেজয় বঙ্গিলেন, “কেন, আমি ত রাজোর 
কাজ আমার সাধ্য মতই করিতেছি । আপনি আর কোন্‌ কাজের 
কথ] বলিতেছেন ?” 

মুনি বলিলেন, “আমি ষে কাজের কথ। বলিতেছি, আর সকল 
কাজের আগে, তাহাই আপনার কাজ। ছুরাত্মা তক্ষক যে আপনার 
পিতাকে বধ করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ না লইয়া, আপনি আগ 
কোন্‌ কাজের কথা ভাবিতেছেন? সেই ছুষ্ট বিনা দোষে আপনার 
'শিতার প্রাণনাশ করিয়াছিল । কাশ্ঠপ মহারাজকে বাচাইতে আমিতে- 
ছিলেন, পাপিষ্ঠ তাহাকে পথের মাঝখান হইতে ফিরাইয়া দিল। এই 
ছুরাত্মাকে শান্তি দিতে আর বিলম্ব করিবেন নাঁ। শীষ সর্পযজ্ের 
আয়োজন করিয়া! উহাকে তাহার আগুনে পোড়াইয়া মারুন । ইহাতে 
আমারও কাজ হইবে । আমি গুরুর জন্ত দক্ষিণা আনিতে গিয়াছিলাম, 
পথে এ দুষ্ট আমাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছে । 

উত্তঙ্ককে তক্ষক কি কষ্ট দিয়াছিল, তাহা এখন বলিয়া কাজ নাই । 
উহার নিকট পরীক্ষিতের কথ! শুনিয়া! জনমেজয় অমাত্যগণকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “আমার পিতার স্ৃত্যু কিরূপে হইয়াছিল ?% . 

এ কথায় অমাত্যগণ পরীক্ষিতের মৃত্যুর সকল বৃত্তীস্ত তাহাকে 
শুনাইলে, তিনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চোখের জল ফেলিলেন । তারপর 
তিনি ক্রোধভরে বলিলেন যে, “হে অমাত্যগণচ আমি যাহা! বলিতেছি, 
তাহ! তোমরা শোন । দুষ্ট তক্ষক ঘে আমার পিতার প্রাণ বধ করিয়াছিল, 
ইহার উচিত শান্তি তাহাকে দিতেই হইবে 1 | 

তারপর তিনি খত্বিকগণকে (যে সকল মুনিরা যজ্ঞ করেন) ভাকাইয়। 


সী এ মহাভরতের গল্প-। 


বর্িলেন যে, দ্রত। তক্ষক দ্দায়ার পিতাকে বধ করিয়াছিল, শামি 
তাধার প্রতিফল দিতে চাহি। আপনারা এমন' কোন যজ্ঞের কথা 
জানল কি না, ঘাহ। থারা আমি সেই ছুষ্টকে ভাই বধু সকল শুদ্ধ আগুনে 
পোঁ়াইয়া মারিতে পারি ? | 

:খ্ত্বিক্গণ বলিলেন, “মহারাজ ! পুরাণে লেখা আছে যে, ট্টিক 
আপনার এই কাধ্যের জন্যই, বহুকাল পূর্বে, দেবতাগণ সপ্পযজ নামক 
একটি যজ্ের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এ যঞ্জ করিলে নিশ্চয়ই 
তক্ষকের মৃত্যু হইবে ।” 
। « একথা শুনিয়া! জনমেজয় আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন ন।। তখনই 
যঞ্জের আয়োজন আরম হইল; খাত্বিকের! যজ্সভূমি মাপিক্বা প্রস্তত করাই-" 
লেন? ফের সকল সামগ্রী আনিয়া, সেই যজভূমি পরিপূর্ণ করা হইল। 

-লাপের। এতদিন কি করিতেছিল ? আরা জানি যে, উহার 
অরৎকাক মুনির সহিত বাস্থকির ভগিনীর বিবাহ দিবার জন্ত বাস্ত 
হইয়াছিল। তারপর কি হইল? 

তখন হইতেই তাহার এ বিষয়ে রিস্তর চেষ্টা করিতে আরজ 
করিয়াছিল; কিন্তু নানা কারণে কাক্জটি তাহাদের নিকট ব্ডই ক 
(বোধ হইল ।. 

 জগৎকাকু মুনি সর্বদাই কঠিন তপস্ডায় ব্যস্ত নী । রঃ 

বা সংসারের ন্নন্ত কোন কাজ করার ইচ্ছা ভাহার 
| একেবারেই ছিল না। তপস্যা করিয়া, আর তীর্থে 
শান-করিয়া,তিনি: পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইনেন। ঘর বাড়ী তাহার 
কিছুই ছিল না, হেখানে রাঞ্ি হইত, সেইখানে নিজাঁ যাইাতেন। 
এমন লোককে ধরিয়া! আনিয়া বিবাহ করাইয়া! ধেওয়া 'কি সহঙ্গ' কাজ! 
এ কাজ হওয়ার ফোন উপায়ই ছিল না, ঘদি ইছার যধ্য একটি বআশ্চরধয 


্‌ সগৎফারর কধা। 


স্বরৎকারুর কথা । ণ$ 
ঘটনা ন! হইত। ঘটনাটি এই,--জরৎকাকু নানাস্থানে ুরিতে খুরিতে, 
একদিন দেখিলেন যে, একটা ভয়ঙ্কর অন্ধকার গর্তের 'মুখে, কয়েকটি 
নিতান্ত দীনহীন, রোগা, হাড্ডিসার মানুষ একগাছি খস্থসের শিকড় 
ধরিয়া ঝুলিতেছে ! উহাদের পা উপরদিকে মাথা নীচের দিকে । একটা 
ইদুর ক্রমাগত সেই খস্থসের শিকড়খানিকে কাটিয়া, উহার একটি আস 
মাত্র বাকি রাখিয়াছে, সেটুকু কাটা গেলেই বেচারার। গর্ডের ভিতরে 
পড়িয়া যাইবে! ইহার্দিগকে দেখিয়া জরৎকাক্ুর বড়ই দয়! হওয়াতে, 
তিনি বলিলেন, "আহা ! আপনাদের অবস্থা! দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট 
হইতেছে! আপনারা কে? আর, কি করিয়াই বা আপনাদের এমন কষ্টের 
'্মাবস্থ! হইল ? আমি কি আপনাদের কোন উপকার করিতে পারি ?” 
সেই লৌকগুলি বলিলেন, “আমাদিগকে দেখিনা তোমার ছুঃখ 
হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের দুঃখ দূর হওয়ী বর্$ই কঠিন দেখিতেছি। 
আমর] যাযাবর নামক ধাধি। আমরা কেহ কোন পাপ করি নাই, 
কেবল, আমাদের বংশ-লোপ হওয়ার গতিক হওয়াতেই আমাদের এই 
ছুর্দশা ! আমাদের বংশে এখনও একটি লোক আছে, উহার নাষ 
জরৎকারু। জরৎকারু বাচিয়া আছে বলিয়াই, আমরা এখনও কোন 
মতে এই খস্থসের শিকড়টুকু ধরিয়া টিকিয়া আছি, উহার মৃত্যু হইলেই 
শি্ড়টি ছি'ড়িয়া যাইবে, আর আমরাও এই গর্তের ভিতরে পড়িয়া 
যাইব। সেই মুর্খ কেবল তপশ্ঠা করিয়াই বেড়ায়; কিন্তু উহার তপস্থায় 
আমাদের কি ফল হইবে? তাহার চেয়ে দে যদি বিবাহ করিত, আর 
তাহার পুত্রপৌজ হইত; তবে আমরা এই. বিপদ হইতে রক্ষা পাইভাম। 
বৎস, আমাদের দশা দেখিয়। তোমার দয়া হইয়াছে, তাই বলি, দি সেই 
হতভাগ্ার সহিত তোমার দেখ! হয়, তবে দয়া করিয়া আমাদের কথা 
তাঁহাকে বজিও ।"" 


৭২; মহাভারতের গল্প। 

ছয়, কি কষ্টের কথা, পূর্বপুরুষের এমন ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছেন, 
আর.সেই কষ্টের কারণ জরৎকারু নিজে ! একথ! ভাবিয়া! তিনি যারপর 
নাই ছুঃখের সহিত কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “হে মহবিগণ, আপনারা 
আমারই পূর্বপুরুষ । আমিই সেই ছুরাত্মা হতভাগ্য জরৎকাক। আমার 
অপরাধের সীম! নাই । সেজন্য আমাকে উচিত শান্তি দিন্। আর 
বলুন, আমি কি করিব” 

ইহাতে পূর্বপুরুষের! কহিলেন, “তুমি বিবাহ কর।” 

'জরৎকারু বলিলেন, “আচ্ছা! আমি বিবাহ করিব? কিন্তু ইহার মধ্যে 
ছুটি কথ! আছে । মেয়েটির আমার নামে নাম হওয়া চাহি। আর, 
বিবাহের পর স্ত্রীকে খাইতেও দিতে পারিব না। ইহাতে যদি আমার 
বিবাহ যোটে, তবেই বিবাহ করিব, নচেৎ নহে ।” 

:এই বলিয়া জরৎকারু, বিবাহের জন্ত মেয়ে খুঁজিতে লাগিলেন । একে 
বুড়ো, তাতে গরিব । স্ত্রীকে খাইতে পরিতে দিতে পারিবে না, কুঁড়ে 
ঘরখানি পর্য্যন্ত নাই, যে তাহাতে নিয় তাহাকে রাখিবে । এমন বরকে 
মেয়ে দিতে বোধ হয় বাঘ-ভালুকেও ঝাঁজি হয় না, মানুষ ত দূরের কথা । 
মুনি দেশ বিদেশে খুঁজিয়! হয়রান হইলেন, কোথাও মেয়ে পাইলেন ন1। 
তখন, পূর্বপুরুষঘের কথা মনে করিয়া, সাহার নিতীস্ত কট হওয়াতে, তিনি 
একবনের ভিতরে গিয়! চীৎকারু করিয়া কাদিতে লাগিলেন । কাদিতে 
কাদ্িতে তিনি বলিলেন, “এখানে যদি কেহ থাক, তবে শোন। আমি 
যাঁষাঁবর বংশের তপন্থী, নাম জরৎকারু । পূর্ববপুরুষদ্িগের আজ্ায় আমি 
বিবাহ করিতে চাহিতেছি, কিন্ত কিছুতেই কন্তা জুটিতেছে ন।। যদি 
তোমাদের কাহারও নিকট কন্তা থাকে আর যদি তাহার আমার নামে 
নাম হয়, আর যদি আমার টাকা-ন। দিতে হয়, আর মেয়েকেও খাইতে 
পরিতে দিতে না হয়,-তবে নিয়া আইস, আমি তাছ্বাকে বিবাহ রুরির !” 


জর়ংকারুর কথ!। ৩ 


এদিকে হইরাছে -কি,--বান্থকির লোকেরা সেই তখন হইতেই 
জরৎকারুকে খুঁজিতেছে, কিন্তু এতদিন কোথাও তাহার দেখা পায় নাই। 
জরৎকারু যখন সেই বনের ভিতরে ঢুকিয়া কাদিতেছিলেন, তখন 
বাস্থকির এ সঘ লোকের কয়েকজনও সেখানে ছিল। তাহারা তাহার 
কথ! শুনিয়াই বলিল, এরে, সেই মুনি। এ শোন্, সে বিবাহ করিতে 
চায়? শীত্্র কর্তীকে খবর দিই গিয়া, চল ।” 

এই বলিয়া তাহারা বাযুবেগে ছুটিয়৷ গিয। বাস্থকিকে যু সংবাদ 
দিল। বাস্থৃকিও সে সংবাদ পাওয়ামাত্রই, তাহার ভগিনীকে অতিসুম্দর 
পোষাক এবং মহামূল্য অলঙ্কার পরাইয়া, জরৎকারুর নিকট উপস্থিত 
করিলেন তাহাকে দেখিয়! জরৎকারু বলিলেন,-- 

“মহাশয় ইহার নামটি কি?” 

বাস্থৃকি বলিলেন, “ইহার নাম জরংকারু 1 

দ্বরৎকান্গ বলিলেন, “নেশ ' কিন্তু আমি ভ টাকাকড়ি দিতে 
পারিব না।” 

বান্থুকি বলিলেন, “আপনাকে কিছুই দিতে হইবে না, আমি অমনিই 
মেয়ে দিতেছি 1১ 

জরংকাক্ক বলিলেন, “বেশ, বেশ ! কিন্ত মেয়েকে খাইতে পরিতে 
দিবে কে? আমার ত কিছুই নাই।” 

বাস্থকি বলিলেন, “তাহার জন্ত আপনার কোন চিন্ত। নাই । আমি 
ইহাকে চিরকাল ভরণপোষণ করিব ( খাওয়াই পরাইব )।" 

জরংকারু বলিলেন, “তবে ভাল, আমি ইহাকে বিবাহ কবিব। 
কিন্তু যদি ইনি কখনও আমাকে অনন্ধষ্ট করেন, তযে আমি তখনই 
চলিয়া! যাইব 1” 
-এএইরূপ কথাবার্তার পর জর্ন্কারুর সহিত বান্ুকির ভগিনীর, বিবাহ 


৭৪. | মহাভারতের গল্প |: 


হই ইহাদের পুত্রই আন্তীক, যিনি রগপকে অনমেজযের হইতে 
 ব্ক্ষাকরিয়াছিলেন। 

'মান্তীকের জন্মের কয়েকদিন আগে, জরৎকারু তাহার ্ উপ 

রাগকরিয়। চলিয়। গেলেন । বেচারীর কোন দোষ ছিল না। "তিনি. 
পরত যন্ধে স্বামীর সেবা করিতেন। 
. আকদিন বিকাল বেলায় জরৎকাকু মুনি নিজ্রা গেলেন। ক্রমে নুর্ধ্যাস্ত 
: আদ্িয়া উপস্থিত হইল, সন্ধ্যাকালের উপাসনার (ভগবানের পুজার ) 
সময হইল, 'তথাপি মুনির ঘুম ভাঙ্গিল ন1। ইহাতে তাহার স্ত্রী ভাবিলেন। 
“এখন কি করি? ঘুম ভাঙ্কাইলে হয়ত ইহার রাগ হইবে, আর সন্ধ্যাপৃজা 
না! করা হইলে ইহার পাপ হইবে ।” অনেক ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন 
ঘে,পয়াহাতে ইহার পাপ হয়, এমন ঘটনা হইতে দেওয়া উচিত নহে, 
স্তরাং ইহাকে জাগানই কর্তবা।” এই মনে করিয়া যেই তিনি খুনিকে 
আত্ডে আস্তে জাগাইয়াছেন, অমনি মুনি রাগে কীপিতে কাপিতে 
হলিলেন, "কি ? আমাকে অপমান করিলে? এই আমি রি আর 
এখানে কিছুতেই, থাকিব না” 

ইহাতে বান্থুকির ভগিনী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া 'বিনয়ের সহিত 
বলিলেন, “ভগবন্‌, সুর্ধ্যাম্্ হইতেছিল, তাই সন্ধ্যাপূজার বন্য আপনাকে 
জাগাইয়াছিলাম । আপনাকে অপমান করিতে চাহি নাই ।" 

-“জ্রৎকারু বলিলেন, “আমি খুমাইয়! থাকিতে কি বুর্ধ্যান্ত হইবার 
শক্তি আছে ? কাজেই আ্মীকে জাগাইয়া আমার অপত্মান করিদ্বাছ। 
আমি আর এখানে থাকিব না 1” | 

এই বলিয়া! মুনি সেখান হইতে চঙগিযা গেলেন তাহার স্বর চোখের 
জলের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন ন।। ইহার কিছুদিন পরেই 
আন্তীকের জন্ম হইল । চেলেটি দেশিতে দেবতার সায় জন্ম । আর 


ভাগংকারর কথ. । ৭৫. 


ভাঙার এমন অসাধারণ বুদ্ধি যে, শিশুকাজেই বেদ পুরাণ সমস্ত পড়িয়া 
মুখস্থ করিয়া! ফেলিল ! তাহাকে পাইয়া নাগগণের আর আনন্দের সীমা 
রহিল না। উহ্ারা কত যত্বের সহিত যে তাহাকে পালন করিতে 
লাগিল, তাহা বলিয়া! শেধ করা ষায় না। 

এই সমক্ষেই জনমেজয়ের যজ্ঞ আরজু হয়। যজ্ঞের কল আয়োজন 
প্রস্তুত, সকলে তাহা আরম করিতে যাইতেছেন, এমন সময় সেখানে 
একটি লোক আসিল, তাহার চোখ ছুইটা ভারি লাল। লোকটি স্বপতি- 
বিষ্যায় ( অর্থাৎ ঘর বাড়ী প্রস্তত বিষয়ে) বড়ই পত্ডিত। সে খানিক 
এদিক দিক্‌ দেখিয়া, তারপর বলিল, “যে সময়ে আর ষে স্থানে তোমরা 
যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছ, তাহাতে আমার বোধ হয়, ভোমরা ইহা শেষ 
করিয়! উঠিতে পারিবে না-এক ব্রাহ্মণ আলিয়া ইহাতে বাধা দিবে | 
ইহা গুনিয়া জনমেজঘ় তখনই দরোয়ানদিগকে আঁজা দিলেন যে 
“আমাকে না৷ জানাইয়া কাহাকেও ঢুকিতে দিবে না।” 

তারপর যজ্জ আরস্ত হইল । পুরোহিতেবা কালো রঙ্গের ধুতি চাদর 
পরিয়্া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে আগুনে ঘী ঢাজিতে লাগিলেন, (ধায়ায় ' 
তীহাদ্ের চোখ লাল হইয়া উঠিল। সর্পগণের নাম লইয়া অগ্রিতে 
আহ্ছতি পড়িষামান্র (বত ঢাল| হইবামাত্র ) তাহারা বুঝিল যে, আর 
প্রাণের আশা নাই! অল্লক্ষণ পরেই দেখা গেঞ্ু৫ নানারকম সাপ 
আসিয়। আগুনে পড়িতে আরভ্ভ করিয়াছে । বেচারার! ভয়ে অস্থির 
হইয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, বাচিবার জন্য কত চেষ্টাই।! 
করিতেছে, লেজ দিয়া, আর ' মাথা দিয়া, একজন জার একজনকে 
প্রাণপণে জড়া ইয়া ধরিতেছে,,আর ক্রমাগত আপনার লোকদিগের নাম 
লইয়া চীৎকার পূর্বক কত'যে কাদিতেছে, তাহার ত কথাই নাই ;-- 
কিন্তু কিছুতেই তাহারা বক্ষা পাউতেছে না! শী হল্দে, নীল, কালো, 


৭ , : মহাভারতের গল্প । 


ছোট, বড়, মাঝারি, সকল রকমের সাপ হাজারে হাক্কারে আগুনে 
পুড়িয়া মরিল । 

সে সময়ে সাপের চীৎ্কারে আর কোন টি শুনিবার উপায় রহিল 
নাঁ। পোড়া সাপের গন্ধে সেস্থানে টিকিয়া থাক! ভার হইয়! উঠিল । 
হাক! মায়ের শাপ কি দারুণ শাপ! ' 

: কিন্তু যাহার জন্য এত আয়োজন, সেই তক্ষক এতক্ষণ কি করিতে- 
ছিল? যজ্জের কথ! শুনিবামাত্র, আর সকলের আগে, উহারই প্রাণ 
উড়িয়া গিয়াছিল। সে তখনই নিতাস্ত ব্যস্ত ভাবে ইন্ত্রের নিকট 
উপস্থিত হুইয়া, হাপাইতে হাপাইতে যোড়হাতে বলিল, “দোহাই, 
প্নেবরাজ ! আমাকে রক্ষ। করুন! জনষেজয় আমাকে পোড়াইয়! 
মারিবার আয়োজন করিতেছে !” 

ইন্দ্র বলিলেন,”তোমার কোন ভয় নাই, তৃমি আমার এইখানে থাঁক।” 

ইহাতে তক্ষক কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ইন্দ্রের পুরীতেই বা করিতে 
লাগিল। 

এদিকে ক্রমাগতই সাপ আসিয়া বজ্র আগুনে পড়িতেছে । 
এইরূপে কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই অধিকাংশ সাপ মরিয়া গেল, অল্লপই 
বাকি রহিল। সাপের রাজ। বাস্থুকি এ সকল ঘটন দেখিয়া, বার বার 
অজ্ঞান হইয়া যাইতে লাগিলেন । লাপেদের মধো কেহ যে রক্ষা পাইবে, 
এমন আশা তাহার রহিল না । তাহার কেবল ইহাই মনে হইতে 
লাগিল যে, 'এইবারেই বুঝি আমার ডাক পড়ে । এমন সমু তাহার 
আত্তীকের কথ! মনে পড়িল। 

বাস্তবিক, আমন্তীক যদি সর্পগণকে রক্ষা করিবার জন্যই জন্দিয়া 
থাকেন, তবে আর তাহার বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। এই বেল। 
গিয়৷ একটা কিছু না কুরিলে, আর তীহার মে কা করিবার অবসরই 


জগৎকারুর কথা । , গল 


থাকিত না। .স্থৃতরাং বাস্থকি ভাড়াভাড়ি তাহার ভগিনীকে ভাকিয়া 
বলিলেন যে, “আর দেখিতেছ কি বোন্‌? শীত আন্তীককে ইহার উপায় 
করিতে বল।” 

এ কথায় বান্থকির ভগিনী তখনই আন্তীকের নিকট গিয়া বলিলেন, 
“বাছা, সর্বনাশ উপস্থিত ! তুমি ষেকাজের জন্য জন্ষিয়াছিলে, শীন্ত 
ভাহা না করিলে ত আর উপায় দেখিতেছি না 1” 

ইহাতে আন্তীক একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “আমি কি কাষের 
জন্ত জন্মিযাছি মা? বল, এখনই তাহ করিতেছি 1” 

তখন আন্তীকের মাত! তাহাকে কদ্রর শাপের কথা, আর 
জনমেজয়ের যজ্জের কথা, আর তীহাদ্বার! যে সেই যজ্ঞ বারণ হইবে সেই 
কথা, আগা গোড়। শুনাইলেন। তাহা শুনিয়। আন্তীক বাস্থকির নিকটে 
গিয়া বলিলেন, “মামা, আপনি আর দুঃখ করিবেন না। এই আমি 
চলিলাম ;_যেমন করিয়াই হয়, সে যজ্ঞ আমি বারণ করিয়া আসিব, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।” 

এই বলিয়া আন্তীক জনয্জেয়ের যজ্ঞের গানে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। বড় বড় মুনি খধিতে সে যজ্স্থান পরিপূর্ণ ছিল আর তাহার 
দরজায় যদূতের মতন মিপাহী সকল ঢাল তলোয়ার হাতে পাহারা! 
দ্িতেছিল। বালক আন্তীককে দেখিয়াই তাহার ধমক দিয়া বলিল, 
"এইয়ো ! কোথায় ধাইতেছ ?" 

আন্তীক তাহাতে কিছুমাত্র ভয় না পাইম্থা বলিলেন, “তোমাদের 
জয় হউক, দঝোয়ানজী ! যজ্ঞটি যেমন জমকালে, তোমর। তাহার 
উপযুক্ত দরোয়ান। এমন স্বন্দর যজ কেহ দেখে নাই, এমন ভালো! 
ঘরোয়ানও আর কোথাও নাই ! তোমাদের দয়া হইলে, আমি একটু 
তামাস! দেখিয়া আসি !* 


। আহাভারতের গল্প. 





প্রশংসা শুনিয়! দঝোগানেরা" বড়ই খুসী হইল।. .ভারপর তারা 
স্ীককে ঢুকিতে দিতে আপত্তি করিল ন1। 

ভিতরে রি য়া-আস্তীক জনমেজয়কে বলিতে লাগিলেন,“ছে মহারাজ! 
আগুনি এমন হ্ুক্দর হজ্জ করিতেছেন যে, কিবলিব! হারাজ! আমি 
রানা করি, আমার বন্ধুগণের মঙ্গল হউক । প্রাচীনকালের অতি প্রসিদ্ধ 

রা আর মুনিখধিগণ যে সকল মহা! মহা ঘজ করিয়াছিলেন, আপনার এই 
যজও তেমনি হইয়াছে ।.মহারাজ। আমি প্রার্থন। করি, আমার বন্ধুগণের 
মঙ্গল হউক। কত বড় বড় মুনিগণ আপ্নার যজ্ঞ কাক্গ করিতেছেন। ইহারা 
যেক্ষত বড় পণ্ডিত, তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আর 
আপনি যে কিরূপ ধার্মিক রাজা, তাহা মনে করিলে বড়ই হু হয়” 

: নিজের, প্রশংসা শুনিলে, দেবতার মনও খুসী হয়। আর সেই প্রশংসা 
নি আস্তীকের স্তায় অপরূপ সুন্দর একটি বালকের স্থমিষ্ট কথায় হয়, তবে 
তাহার উপর সন্তষ্ট না হইয়া কেহই থাকিতে পারে না। স্থৃতরাং জনমেজয় 
বলিলেন, “হে সুনিগণ, আপনাদের কি অনুমতি হয়? আমার ত ইচ্ছা 
হইতেছে ষে, এই সুম্দর বালকটি যাহা চায়, তাহা তাহাকে দিয় দেই |” 

' মুনিরা বলিলেন, ত্তক্ষক বিনা ইনি আর যাহা চাহেন,। তাহাই 
পাইতে পারেন 1” 

"তখন রাজা আন্তীককে বর রি গেলে প্রধান সব একটু বিরদ্ক 
ভূইয়া বলিলেন, “মহারাজ, তক্ষক কিন্তু এখনও আপিল না 1” 

তাহাতে জনমেজয় বলিলেন যে, “আপনারা তক্ষককে শীগ্র উপস্থিত 
করিবার চেষ্টার রি 

. ভখন, দেই লালচোখওয়ালা লোকটি--যে বলিয়াছিল যে, 'এক 
বান্ধণ ধজ্ে বাধা-দিবে?--বাঁতাল, “মহারাজ, তক্ষক ইঞ্জের নিকট আশ্রুর 

লইয়াছে, ভাই ও যাইতেছে না". 


জবংকারর কথা? শি 
মুনিযাও বলিলেন থে স্থা এ কথা ঠিক ।” 

ইহাতে প্রধান মুনি ইন্দ্রের পূজা আরম্ভ ফ্করিলেম। ধন ার 
ইন্দ্র চুপ করিয়া স্বর্গে বলিয়া থাকিবেন কিরূপে ? তাহাকে পুজার স্থানে 
যাজা করিতেই হুইজ। তক্ষক দেখিল, মহ! বিপদ । ইন্্রকে ছাড়ি 
যাইতেও ভরসা হয না, তাহার সঙ্গে যাইতে ও লাহুস হয় না। অনেক 
ভাবিয়। চিন্তিযা সে ইন্জের. চাদরের ভিতরে লুকাইয়৷ রহিল । 

এ দিকে রাজা ্নমেজয় দেখিলেন যে, ইঙ্জছের আশ্রয় পাইয়া তক্ষক 
তাহাকে ফাকি দিতেছে । স্থতরাং তিনি ক্রোধভরে মুনিদিগকে 
বলিলেন যে, “যদি ইন্দ্র তক্ষককে লুকাইয়া রাখেন, তবে, তাহাকে 
শুদ্ধই ছুষ্টকে পোড়াইয়। মারুন 1” 

রাজার কথায় মুনিগণ তক্ষকের নাম জইয়! অগ্নিতে আমৃতি 
 দিবামা্, ইন্দ্রকে শুদ্ধই সে কাপিতে- কাপিতে আকাশের ভিতর দিয়া 
আনিয়া দেখা দিল। তখন ইন্তর প্রাণের ভয়ে তক্ষককে ছাড়িয়া ব্যন্ত- 
ভাবে গ্রস্থান করিলে, তক্ষক ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে যজ্জের আগুনের 
কাছে আসিতে লাগিল। তাহাতে ব্রাহ্মণের রলিলেন, “মহারাজ, আর 
চিন্তা নাই। এ দেখুন, তক্ষক ট্যাচাইতে ট্যাচাইতে | এ দিকে 
আমিতেছে ! এখন বালকটিফে বর দিতে পারন 1” 

তাহা শুনিয়। রাজা ব্লিলেন, “হে ব্রাহ্মণকুমার, এখন ভুমি যাহা 
চাহ তাহাই ধিথ। বল তোমার কি বর চাই 1? 

আন্তীক বলিলেন, “আমি এই বর চাহি যে, আমনার যজ্ঞ 
খামিযা। যাউক। জার যেন ইহার আগুনে পড়ি সাঁপেদের মৃত্য 
না হয়।” 

"এ কথা শুলিয়াই ৩ রাজ! চমকিস্ট, উঠিলেন। তাহাকে যদ্দি হঠাৎ 
তক্ষকে কামড়াইন; তবুও বোধ হঝ তিপি এত চমকিয়।' উঠিতেন না। 


এ ষহাভারতের গল্প । 

ভিসি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “সেও কি হয়? ঠাকুর, আপনি আর 
কিছু প্রার্থনা করুন। টাকা কড়ি যত আপনার ইচ্ছা হয়, আমি 
আপনাকে দিতেছি, কিন্তু যজ্ঞ থামাইতে পারিব না 1” 

আস্তীক ববিলেন, “আমি যাহা চাই, তাহা যদ্দি না পাইলাম, তবে 
টাক! কড়ি দিয়াকি করিব? আমি আমার মাতুলদিগকে বাচাইতে 
আসিয়াছি, টাকার জন্ত আসি নাই ।” 

তখন মুনিগণ বলিলেন, “মহারাজ, যখন দিবেন বলিয়াছেন, তখন 
এই বালক যাহা চাহিতেছেন, তাহ! ইহাকে দিতেই হইতেছে 1” 

'এ দিকে তক্ষক আগুনের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর 
এব মুহূর্ত পরেই পুড়িয়া মারা যাইবে। ইহা দেখিয়া, আন্তীক চীৎকার 
পূর্বক তিনবার তাহাকে বলিলেন, “তিষ্ট ! তিষ্ট! তিষ্ট! (থামে।! থামে।! 
থামো!1)” তাহাতেই তক্ষক আর আগুনে না পড়িয়া, কিছুকাল শুস্তে 
থামিয়া রহিল। 

ঠিক এই সময়ে, ব্রাঙ্ণদিগের কথায়, জনমেজয় আন্তীককে বর 
দিতে সম্মত হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তবে যঞ্জ থামুক। সর্পগণের ভয় 
দূর হউক 1” 

এ কথায় তখনই যজ্ঞ থামিয়। গেল, তক্ষকেরও আর পুড়িয়া মরিতে 
হইল না। যাহারা ঘজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা ইহাতে সন্ত 
হইয়া জয় জয় শবে কোলাহল করিতে লাগিল। এইন্ধগে আন্তীক 
স্তাহার মাতুলদিন্িকে রক্ষা করিয়াছিলেন । 

আন্তীকের, এই কাধ্যে সাপের! প্রাণে বাচিয়া গেল। সুতরাং 
তাহারা যে সন্তুষ্ট হইল, এ কথা বলাই বাছলা। তাহারা বার বার 
বরিতে লাগিল, “বাছা, তুমি কসাদের প্রাগরক্ষা করিয়াছ ? বল, 
আমর! কি করিয়া তোঁমাকে সন্ধষ্ট করিব ।” 


জরতকারুর কথা । ৮১. 


আন্তীক বলিলেন, “আপনারা যদি আমার উপর নত হইয়া 
থাকেন, তবে, আমার নাষ যে লইবে, আপনার! আর তাহাকে হিংস। 
করিবেন ন11” 

সাপেরা বলিল, “এখন হইতে, যে তোমার নাম লইবে, আমরা 
তাহার কোন অনিষ্ট করির ন1। এ কথা যে অমান্ত করিবে, তাহার 
মাথ! শিমুলের কলার মত ফাটিয়। যাইবে ।” 


সাগরে জল আনিবার কথা | 


; অগন্তা নি সাগরের জল ধাইয়। সি বি । নে জল তাহার 
পেটে গিয়া হজম হইয়া গেল, সুতরাং কাজের সময় তিনি তর তাহা 
ফিরাইয় দিতে পারিলেন না। বহুকাল পরাস্ত, মর] নদীর খাতের স্তায়, 
সাগর গুক্নো পড়িঘাছিল। তারপর যেমন করিয়া: আহার হাতে 
জল আসিল, সে অতি আশ্র্ম্য ব্যাপার 

ইক্ষাকু-বংশে সগর নামে একজন অতি প্রসিদ্ধ রাজ! ছিলেন। 
রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বীরত্বে, তাহার সমান আর 
সেকালে কোন রাজাই ছিলেন ন|। সকল বিষয়েই 
তিনি সখী ছিলেন, কেবল এক বিষয়ে তাহার বড়ই দুঃখ ছিল; ভাহার 
তর ছিল না। পুত্রলাভের জন্য তিনি তাহার বৈদর্ভী এবং শৈা! নায়ী 
ছুই রাঁমীকে লইয়! কৈলাস পর্বতে থিয়। কঠিন তপস্তা আরগ্ত করিলেন! 
কিছুদিন পরে, শিব রাজার তপন্যায় তৃষ্ট হইয়া, তাহার ন্ট আলির 
বলিলেন, “নস্থারাজ, তুমি কি চাহ ।” 

রাজা ভদ্বিভরে শিবকে,. প্রণাম করিয়া, যোড়হাতে বাদলেন, 

“ভগ্নবন্, আমার পুত্র নাই । আমার মৃত্যুর পর আমার বিশাল সাস্রাজ্য 
ভোগ করিধার লোক থাকিবে না.; আমার বংশলোপ হইয়! যাইবে। 
স্বতয়াং, যদি আমার প্রতি আপনার হয়া হইয়া থাকে, তবে, শপ 
করিয়া, ঘাহাতে আমার পুত্র হয়, এমন বর দিল। | 

শিব কহিলেন, “মহারাজ, তোমার এক রাষ্ট্র হাট হাজার গুজ 
. হইবে, কিন্তু তাহারা সকবেই শর সক্ষে মরিয়! 'যাইবে। জার এক 
_রাধীর একটি মান পুর হইবে, সেই তোমার বংশ রক্ষা-করিবে।* 


লহ! 


সগর রাজার কথা । ৮৩ 


এই বলিয়া শিব আকাশে মিলাইয়া গেলেন, রাজাও আনন্দের সহিত 
রাণীদিগকে লইয়! দেশে ফিরিলেন । 

কিছুদিন পরে বৈদ্ভীর ঘাট হাঙ্জারটি আর শৈধ্যার একটি পুন্র 
হইল । বৈদভীর ষাট হাজার পুত্র জন্মিবার সময় বড়ই আঁশ্চধ্য ঘটন। হয় | 
ছেলেগুলি একটা লাউয়ের ভিতরে ছিল। লাউ দেখিয়া রাজা তাহা 
ফেলিয়া দিবার আজ দিয়াছেন, এমন সময় আকাশ হইতে কে যেন অতি 
গভীর স্বরে বলিল, “মহারাজ! ওটাকে ফেলিয়া দিও না,উহার ভিতরেই 
তোমার ষাট হাজার পু আছে । উহার ষাট হাজারটি বীচিকে স্বতের 
কলসির ভিতরে রাখিয়। দাও, দেখিবে, তোমার ষাট হাজার পুত্র হইবে |" 

স্থভরাং রাজ! আর লাউটি ফেলিয়া ন! দিয়া, উহার বীচিগুলি ঘীয়ের 
ভিতর রাখিয়। দিলেন । ইহাতে অনেকদিন পরে, সেই বীচির ভিতর 
হইতে ষাট হাজারটি হন্দর খোকা বাহির হইল ! সেই খোকাগুলি বড় 
হইয়! ষাট হাজারটা অস্থরের মতন গোয়ার গুণ্ডা হইল। তাহাদের 
জ্ালায়, মানুষের কথা আর কি বলিব,_দেবতা গম্ধর্ব পর্যযস্ত স্থস্থির 
হইয়। বসিতে পাইত না। 

শেষে সকলে ইহাদের দৌরাত্ম্য জালাতন হইয়া, ব্রন্জার নিকট গিয়া 
বলিল, “ভগবন্, আর ত পারি না। ইহাদের দৌরাজ্য নিবারণের 
একটা উপায় কক্ুন !” 

ব্রঙ্গা বলিলেন, “তোমাদের কোন চিন্তা নাই। আর অতি অল্পদিনের 
ভিতরেই ইহারা নিজের স্বভাব দোষে নষ্ট হইবে ।” 

এ কথায় সকলে কতকটা নিশ্চিস্ত হইয়া, ব্রক্ধাকে প্রণামপূর্ববক থে 
যাহার ঘরে ফিরিল। 

তারপর একবার সগর অশ্থমেধ যজ্ঞ আরস্ক করিলেন । যজ্ঞের 
ঘোড়ার রক্ষক হইল এঁ বাট হাজার রাজপুত্র । তাহারা দিনকতক 

৭ 


মহাভারতের গল্প । 
তারকাকে দেশে দেশে ভাড়াইয়া ফিরিলে, সে কনো; 'মাগরের বালির 
উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ কোথায় ঘে চলিয়! গেল, রাজপুন্রেরা! 
তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন তাহার! দেশে ফিরিয়া 
তাহাদের পিতাকে বলিল যে, প্বাবা, সর্ধলাশ ত হইয়াছে । 'ঘোড়া 
হাই গিয়াছে!” 
? এ কথা শুনিয়া সগর বজিলেন, “তোম্র] চসকলে মিলিয়! তাহাকে 

খু ভাল করিয়া খোঁজ 1” : | 

; তখন রাজপুত্র আবার ঘোড়া খুঁজিতে বাহির হইল, কিন্ত সমন্ত 
পৃথিবী খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান করিতে পারিল না। সৃতরাং তাহার! 
আবার তাহাদের পিতার নিকট আলিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, "বাবা, 
আমরা সহর, বাজার, পাহাড়, পর্বত, বন, বাদাড়, কিছুই বাকি রাখি 
মহি। কিন্তু ঘোড়া ত কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না!” 

এ কখায় সগর রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন “দুর হ তোব এখান 
হইতে ! ঘোড়া ন! লইয়! তোরা। আর দেশে মুখ দেখাইতে পাইবি না!” 

স্থতরাং আবার যাট হাজার ভাই ঘোড়ার সন্ধানে বাহির হুইল। 
খুঁজিতে খুঁ্দিতে তাহারা আবার সমূত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, 
তাহার এক জাম্নগায় একটা গভীর গর্ত রহিয়াছে । তখন বাট হাঙ্জার 
ভাই, ঘাট হাজার কোদাল লইয়া, সেই গর্তের চাবিধার খুঁড়িতে আরস্ত 
করিল। কিন্তু অনেক খুঁড়িয়াও তাহার! সেই পর্বনেশে গর্ডের তল! 
পাইল না।. দিন গেল, মাস গেল, বৎসর চলিয়া, গেল, তথাপি সেই 
গর্তের ভিতরে উকি মারিলে, ধেমন অন্ধকার ছিল, তেমনি অন্ধকার 
দেখা যায়| 

: ইহাতে তাহারা রাগের ভরে আরো, ব্ঙী করিয়া, খুঁড়িতে, লাগিল! 
গর্ভ যতই অন্ধকার দেখা ঘাক়, তাহারা ততই খালি বলে, “খোঁড়, খড়, 


সগর রাজার কথ্থা। ৮৫. 


খোড়, খোঁড়, 1” এমনি করিয়! খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহারা! একেবারে 
পাতালে গিয়৷ উপস্থিত হইল! পাতালে গিয়াই তাহার! দেখিল যে, সেখানে 
কপিল সুনি বসিয়৷ আছেন, আর ঘোড়াটি কাহার কাছেই ঘাস খাইতেছে। 
ঘোড়া দেখিয়া আর কি তাহারা স্থির থাকিতে পারে ? তখন কপিল থে 
সেখানে বসিয়৷ আছেন, তাহা! যেন তাহার! দেখিয়াও দেখিতে পাইল না। 
কপিলকে অগ্রাহথ করিয়াই তাহারা ঘোড়া ধরিতে ছুটিয়া চজিল। 

ইহাতে কপিল রাগে কাপিতে কাপিতে ছুই চক্ষু লাল করিয়া, ভীবখ 
জ্রকুটির সহিত উহাদিগের পানে তাকাইবামাজজ,সেই যাট হাজার রাজপুত্র 
পুড়িয়া ছাই হইয়। গেল ! 

যখন এই ভয়ঙ্কর ঘটন! হয়, তখন নারদমুনি সেই দিক্‌ দিয়া যাইতে- 
ছিলেন। তিনিই বাজপুত্রগণের মৃত্যুর সংবাদ সগরকে শুনান। পুঞদিগের 
সৃত্যুর কথা শুনিয়া, সগর হুঃখে অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। 
তারপর নিজের নাতি অংশ্ুমান্‌কে ডাকিয়া তিনি বলিলেন যে, “এখন 
তুমি ঘোড়া না আনিতে পারিলে ত আর উপায় দেখি না” . 

শৈব্যার ঘে একটি পুত্র হয়, তাহার নাম ছিল অসমঞ্জী। অসমঞ্জ। 
এমনই দুষ্ট ছিল, যে সে ছোট ছোট ছেলে পিলের গলায় ধরিষ্বা 
তাহাদিগকে জলে ফেলিয়া দিত। তাহার জালায় অস্থির হইয়া সকলে 
সগরের নিকট নালিশ করাতে, তিনি তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া 
দিলেন। অংশুষান্‌ সেই অসমঞ্ধার পুন । 

সগরের কথায় অংশুমান্‌ সেই গর্ভের ভিতর দিয়া পাতালে চলিয়া 
গেলেন। কপিল তখনও দেখানে বসিম্না ছিলেন, আর ঘোড়াটাও 
তাহার কাছে ছিল। অংশুমান্‌ যুনিকে দেখিবামাজআ ভক্তিভরে তাহাকে 
প্রণাম করাতে, মুনি তাহার উপর সন্ধষ্ট হইয়। বলিলেন; “বাঃ বেশ... 
ছেলেটি । তুমি কি চাও বৎস? 


৮৬ মহাভারতের গল্প ।, 

্ংশুমান্‌ ঘোড়হাতে বলিলেন, “ভগবন্, আপনি দয়! করিয়। ঘোড়াটি 
আমাকে দিলে আমাদের যজ্ঞ শেব হইতে পারে ।” 

মুনি বলিলেন, “বটে? তোমাদের হজ্জের ঘোড়া? এখনি তুমি 
ওটাকে নিয়া যাও। তোমার আর কিছু চাই?” 

অংশুমান্‌ যোড়হাতে বলিলেন, “ভগবন্‌, দয়া করিয়। যদি আমার 
খুড়া মহাশয়দিগকে উদ্ধার করিয়া দেন, তবে বড় ভাল হয় । 

মুনি বলিলেন, "তুমি যখন চাহিতেছ, তখন তাহাও হইবে। কিন্ত 
দে এখন নহে, আর তাহা এত সহজে হইবে না। তোমার যে নাতি 
হইবে, সে মহাদেবকে তগন্থায় তুষ্ট করিয়া, াহার সাহায্যে, গঙ্গাদেবীকে 
স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে লইয়া! আসিবে । সেই স্বর্গের নদী গঙ্গার জল 
লাগিলে, তোমার খুড়াগণ উদ্ধার পাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এখন 
শীত ঘোড় লইয়! দেশে গিয়া, যজ্ঞ শেষ কর। তোমার মঙ্গল হউক ।” 

এইরূপে অংস্তমান্‌ ঘোড়া লইয়া দেশে ফিরিলে, সগরের অস্থমেধ 
শেষ হইল । 

 অংগুমানের পুর দিলীপ, গ্গাকে পৃথিবীতে আনিবার জন্য বিষ্যর 

চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই। তারপর 
ত্রাহার পুত্র পরম ধার্মিক এবং অত্যবাদী মহারাজ ভগীরথ জন্মগ্রহণ 
করিলেন । 

ভগ্লীরথ বড় হুইয়। যখন সগরের পুত্রগণের ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা শুনিতে 
পাইলেন, তখন তাহার মনে অতিশয় ক্লেশ হইল। 
তিনি তখনই এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "ইহাদিগের 
উদ্ধারের উপায় করিতে হইবে | 

_ এই ভাবিয়াচতিনি মন্ত্িগণের হাতে রাস্যের ভার দিয়া,গঞ্জার তপন্থ। 

করিবার জন্য হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। এক হাজার বখসর তপস্তার পর 


তনীরখ। 


ভগ্গীরথ। ৮৭ 


গঙ্গ। তাহাকে দেখ! দিয়! বলিলেন,“মহারাজ, তুমি কিসের জন্ত এত ফ্লেশ 
করিয়া! আমার আরাধনা করিতেছ ?” ভগীরথ বলিলেন, “হে দেবি, সগর 
রাজার যাট হাজার পুত্র কপিলের কোপে ভন্ম হইয়৷ গিয়াছেন। তাহারা 
আমার পূর্বপুরুষ । এইরূপে তাহাদের মৃত্যু হওয়াতে তাহারা দ্বর্গে 
যাইতে পারেন নাই । তাহাদের দেহের ছাই আপনার জলে ভিজিলে 
তবে তাহাদের উদ্ধার হয়। অতএব আপনি কপা করিয়। তাহাদের 
উদ্ধারের জন্ত পৃথিবীতে আগমন করুন, আমার এই প্রার্থনা ।* 

গঙ্গ। বলিলেন, “তোমার জন্ত আমি অরশ্তই পৃথিবীতে আসিব । 
কিন্তু আমি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পড়িবার সময় পৃথিবী ত আমার বেগ 
সহ করিতে পারিবে না। সে সময়ে যদি মহাদেব আসিয়া মাথা পাতিয়! 
আমাকে নেন, তবেই এ কাজ সম্ভব হয়, নহিলে এজগতে এমন আঁর 
কিছুই নাই, যাহা! আমার বেগ সহিতে পারে। তুমি মহাদেবকে তুষ্ট 
করিয়া, এ কাজটি তাহাকে দিয়। করাইয়। লইতে পার কি না দেখ 1” 

গঙ্গার কথায় ভগীরথ কৈলাসপর্ধতে গিয়া, শিবকে সন্তুষ্ট করিবার 
জন্য ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন । একে শিব সহজেই সন্ধষ্ট হন, 
তাহাতে এমন তপন্তা। ! কাজেই তাহাকে গঙ্গার প্রস্তাবে সপ্মত করিতে 
ভগীরথের অধিক বিলম্ব হইল না। 

সাধারণ পাহাড় পর্বত হইতে যে নদীর জল গড়াইয়া পড়ে, তাহার 
তামাস! দেখিবার জন্যই লোকে কত পরিশ্রম করিয়া দেশ বিদেশে যাঁয়। 
স্থতরাং গঙ্গার স্বর্গ হইতে পড়িবার সময় যে দেবতা, মন্থর, যক্ষ, রাক্ষস 
প্রভৃতি সকলে ছুটিয়া তামাসা দেখিতে আসিবে, তাহা! বিচি কি? সে 
সময়ের সেই ঘোরতর ঝবরি গঞ্জনে নিশ্চয়ই ত্রিভূবন কাপিয়! গিয়াছিল। 
ফেনায় মহাদেবের জট! শাদ। হইয়! গিয়াছিল; জলে পৃথিবী ভাসিয়! 
'গিয়াছিল, আর আকাশ ছাইয়া সেই জলের কণা উড়িয়াছিল/ সেই 


৮৮. মহাভারতের গল্প । 


জলবপায় রোদ পড়া যে কি কনর রামধহৃক হইয়াছিল, তাহা যে 
দেখেনাই সেকি করিয়া বুঝিবে? ৰ 

এইরূপে বর্গ হইতে পৃথিবীতে নামিয়, গজ। ভগীরথকে বলিলেন, 
“এখন বল বাধা, কোন্‌ পথে ধাইব ? তখন ভরীরধ আগে আগে পথ 
দেখহিয়া চলিলেন, আর তাহার পিছু পিছু গঙ্গা কল কল শব্দে ছুটিয়া 
আঙ্লিতে লাগিলেন । এমনি করিয়া শেষে ভীহারা সমুদ্ে উপস্থিত 
হইলে, গঙ্গার জলে ভিজিয়া সগরের পুত্রগণের উদ্ধার হইল, আর সাগর 
যে এতদিন গুকৃনো পড়িয়াছিল, তাহাও পরিপূর্ণ হইল। সে সময়ে 
সাগরের জল অতিশয় যিষ্ট ছিল। তারপর একবার সমুদ্রের দূর্কদধি 
হওয়াতে, সে বিষ্ুকে অবহেলা করে । তখন বিষু ভাহার শরীরের ঘাম 
দিয়! তাহাকে লোণ। করিয়া! দেন। 


শশ্মিষ্ঠা ও দেবযানীর কথা। 

বৃষপর্বা দানবদিগের রাজা, শুক্রাচার্ধা তাহাদের গুরু | শুক্ষাচার্ধোর 
কল্তার নাম দেবযানী, বুষপর্ধবার কন্যার নাম শশ্দিষ্ঠ । একদিন দানবের 
মেয়ের! বনে বেড়াইতে গেল, দেবযানী আর শর্িষ্াও তাহাদের, সে 
গেলেন । 

স্লানের পর পরিবার জন্ত মেয়ের ঘে কাপড় আনিয়াছিল, তাহ! 
এক জায়গায় সাজাইয় রাখিয়া, তাহারা আমোদ আহ্লাদ করিতেছিল, 
ইহার মধ্যে কখন বাতাস আসিয়া সেই সকল কাপড় উদ্টে। পাণ্টা 
করিয়! দিয়াছে, কেহ তাহা টের পায় নাই । সুতরাং তাহারা নিজের 
নিজের কাপড় খুঁজিতে গিয়! ভূল করিতে লাগিল। শপ্দিষ্ঠ। যে কাপড়: 
খানি হাতে লইলেন, সেখানি ছিল দেবযাঁনীর ; দেবযানী তাহাতে. 
রাগিয়া গিয়া শর্ষিষ্ঠটাকে বলিলেন, “হ্যা! লো? অন্থরের মেয়ে, তুই কোন্‌: 
সাহসে আমার কাপড় নিতে গেলি ?” 

। এ কথায় শর্শিষ্ঠ বলিলেন, “দেখ্‌ দেবযানি, আমি মহারাজ বৃষপর্বার 
কল্া। তোর পিতা আমার পিতার চেয়ে নীচু আসনে বসিয়া, সর্বদা 
তাহার শুব করিয়া থাকে। তুই কি ভাবিরাছিস্‌ যে খালি তোর মুখের 
জোরে তুই আমার সমান হইয়া যাইবি ?* 

তখন দেবযানী আর কোন কথা না কহিয়া, কাগড় ধরিয়া টানিতে 
আরম্ভ করিলে, শর্শিষ্ঠা তাহাকে ' একটা! কুয়ার ভিতর ঠেলিয়া ফেলিয়া 
মেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার মনে হইল যে, দ্বেবযানী 
নিশ্চয় মবিয়! গিয়াছে । 

সৌভাগোর বিষয় এই যে, ঠিক সেই সময়ে নহষের পু মহারাজ 
যযাঁতি ঘোষ্কায় চড়িয়া। সেই পথে যাইতেছিলেন, আর সারাদিন হবদিণ 


৯৪ মহাভারতের গল্প । 


তাড়াইয়। তাহার অত্যন্ত পিপাস৷ হওয়াতে, তিনি জল খুঁজিতে খুঁজিতে 
সে কৃয়ার নিকট আসিয়। উপস্থিত হইলেন । 

কৃয়ার নিকটে আসিয়া! তিনি যখন ভাহার ভিতরে কানন শুনিতে 
পাইলেন, তখন তাহার আর আশ্চধ্যের সীমা রহিল না। »তিনি 
ব্স্তভাবে কৃয়ার ভিতর তাকাইয়া দেখিলেন যে, একটি পরমাহুম্দরী 
কন্ধ। তাহাতে পড়িয়া কাদিতেছে। 

রাজ! অবিলম্বে সেই কন্যাটিকে কুয়্ার ভিতর হইতে উঠাইলেন, 
আর তাহার পরিচয় লইয়া জানিলেন যে, তিনি শুক্তাচাধ্যের কন্তা 
দেবযানী । 

 দেবযানীকে মিষ্ট কথায় শাস্ত করিয়! যতি সেখান হইতে চলিয়া 

'গিয়াছেন, এমন সময় ঘূর্ণিকা নামে দেবযানীদের এক দ্বাসী, তাহাকে 
খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল । দেবযানী কাদিতে 
কাদিতে তাহাকে বলিলেন, “ঘূর্ণিকা তুমি বাবাকে গিয়া! বল যে, শশ্্িষ্টা 
আমাকে কৃয়ায় ফেলিয়! দিয়াছিল, আমি আর বৃষপর্ববার দেশে যাইব না” 

ুক্রাচার্ধ্য ঘূর্ণিকার মুখে একথা শুনিতে পাইয়াই, তাড়াতাড়ি 
দেবযানীর নিকট চলিয়া আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া দেবযানী বলিলেন, 
"বাবা, শর্শিষ্ঠা আমাকে কুয়ার ভিতরে ফেলিয়৷ দিয়াছিল। আর সে 
বলিয়াছে যে, আপনি না কি বৃষপর্ধবার নীচে বসিয়া তাহার স্তব করেন । 
বাবা, একথা! যদি সত্য হয়, তবে তাহার নিকট আমি ঘটি মানিব। আর 
যদি তাহা না হয়, তবে এমন কথা বলার সাজ। তাহাকে দিতে হইবে ।” 

গুক্রাচাধ্য দেবযানীকে শাস্ত করিবার জন্্ অনেক চেষ্টা নস 
কিন্ত কিছুতেই তাহার রাগ থামিল না। 
তখন শুরু বৃষপর্ধ্বার নিকট গিয়া বলিলেন যে, “হে দানবরাজ, পাপ 
করিলে সকলকেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। আমার শিল্ত কচকে 


শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর কথা । ৯১ 


তুমি তোমার লোক দিয়া কত রকম যগ্রণাই দিয়াছিলে। তারপর 
(তোমার কণ্ঠ! শর্শিষ্ঠা আমার কন্তা দেবযানীকে কুয়ায় ফেলিয়! দিয়াছে। 
স্থতরাং আমরা আর তোমার দেশে বাস করিব না, আক্ধই তোমান্দিগকে 
ছাড়িয়া! চলিলাম।" 

শুক্রের কথায় বুষপর্বার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। 
তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “যদি আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যান, 
তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় সমুদ্রে ডুবিয়। মরিব 1” 

শুক্র বলিলেন, “তুমি তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার; কিন্ত 
(তোমার কম্তা আমার দেবযানীকে যে অপমান করিয়াছে, তাহ আমরা 
কিছুতেই সহা করিব না ।” 

বুষপর্বা বলিলেন, “ভগবন্, আমাদের যাহা কিছু আছে, সকলই 
আপনার। আপনিই আমাদের সকলের প্রত । আপনি আমাদিগ্রকে 
দয়া করুন” 

একথা শুক্র দেবযানীকে টি তিনি বলিলেন যে, “বুষপর্ববা যদি 
নিজে আমার নিকট আসিয়া! একথা বলেন, তবে আমি ইহ! বিশ্বাস 
করিতে পারি |” 

তাহা শুনিয়! বৃষপর্ধবা বলিলেন,তোমার কি ইচ্ছা হয়, বল, উহ! যত 
বড় জিনিষই হউক, আমি নিশ্চয় তাহা তোমাকে দিব 1” 

তখন দ্রেবযানী বলিলেন, “আমি এই চাই যে, শর্শিষ্ঠা এক হাজার 
অন্থর-কন্তা লইয়! আমার দাসী হইবে । আমার বিবাছের পর যখন 
আমি স্বামীর গৃহে যাইব, তখনও সে এই এক হাজার অন্থ্ব-কন্তা সমেত 
আমার দাসী হইয়া আমার সঙ্গে যাইবে 1” : 

একথ! শুনিয়া বৃষপর্বা তখনই একটি দানীকে বলিলেন যে, "তুমি 
লীজ শর্শিষ্ঠাকে' ডাকিয়া আল 1” 


শ ৃ ১০ মহাজারতের গল্প । 

দাসী রাজার আজায় শর্দিষ্ঠার নিকট গিয়া বলিল, “রাঙ্গা, 
যহাঁরাজ ডাকিতেছেন, তুমি শীত্তর চল । দেবধানীকে সন্ষ্ট করিবার জন্য 
ভোঁমাকে তাহার দাসী হইতে হইবে; নহিলে অস্থ্রদিগের বড়ই বিপদ । 
দেবযানী কথায় শুক্র আমাদিগকে ছাড়িয়া! যাইতেছিলেন:।* 

1 এ কথায় শর্দিষ্ঠা বলিলেন যে, “আমার অন্ত শুক্র আর দ্বধানী 
একখান হইতে চলিয়! যাইবেন, ইহা কখনই হইতে পারে লা। তাহার 
চেয়ে আমার দাশী হইয়! থাকাই ভাল ।* 

, এই বলিয়া শর্শিষ্টা এক হাজার সর্থী সমেত দেবধানীর নিকট 
উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “গুরুকন্যা, আমি আমার এই এক হাজার সরধী 
লইয়া তোমার দাসী হইতেছি। তুমি ম্বামীর ঘরে যাইবার সময়: 
আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া! যাইও 1” 

. শর্িষ্ঠার কথায় দেবযানী বলিলেন, "সেকি! তুমি রাজার মেয়ে 
হইয়া কি করিয়া দাসী হইতে যাইবে ? 

শর্মা বলিলেন।"আমি দাসী হইলে যদি আমার 'আত্মীয়গণের বিপদ 
নিধারণ হয়, তবে আমার তাহাই করা উচিত ।” 

এইরূপে দানবদিগের উপকারের জন্য শর্িষ্ঠা দেবযানীর দাসী হইয়া 
তাহার সেবা! করিতে লাগিলেন ৷: দেবযানী কোথাও বেড়াইতে গেলে, 
পর্দিষ্ঠা এক হাজার সী লইর! তাহার সঙ্গে যাইতেন/ দেবযানী শুইয়া 
বা! বসিয়া থাকিলে শর্শিষ্ঠ তাহার পা টিপিয়! দিতেন | 

একদিন ঘেবযানী সেই বনে আবার বেড়াইতে গেলেন । . শশ্ষিষ্ঠা 
ও.ভাছার সখীগ্ণণ দেবধানীর সঙ্গে গিয়া তাহার সেবা'করিতে লাগিলেন। 
7. সেিনও মহারাজ যঘাতি নেই বনে শিকার করিতে আ'সিযবাছেন, 
আর জল খুঁজিতে খুঁ্িতে সেই কন্াগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন । প্রথমে ষখন ঘঘাতির সহিত দ্নেরছানীর সাক্ষাৎ হইয়া ছিল, 


 শর্শিষ্ঠা ও দেবযানীর কথা। ৯৩ 
তখন দেবযানীর যার পর নাই ছুঃখের অবস্থা। আর এখন তিনি 
পরম স্থখে বসিয়া, এক হাজার লী সমেত রাজকন্তার সেব! গ্রহণ 
করিতেছেন, সুতরাং, হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া যাতির চিনিতে না 
পারারই কথ/ ূ 

কিন্ত যযাতিকে দেবযানীর-না চিনিতে পারার কোন কারণ ছিল 
না। যঘাতির দয়ায় মৃত্যু হইতে রক্ষ। পাওয়৷ অবধি দেবযানী তাহাকে 
বড়ই ভালবামিতে আরস্ভ করিয়াছিলেন । যযাতিকে আবার দেখিয়া! 
তাহার সেই ভালবাস। আরো বাড়িয় গেল/ 

এই সময়ে শুক্র/চাধ্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি 
যখন দেখিলেন যে, তাহার কন্তা ষষাতিকে ভালবাসেন, আর যযাতিও 
কন্তাকে ভালবাসেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যযাতভিকে বলিলেন, : 
“মহারাজ, আমি আনন্দের সহিত অনুমতি দিতেছি, তুমি আমার 
কন্তাকে বিবাহ কর ।” 

এইরূপে যযাতির সহিত দেবধানীর বিবাহ হইল । হষাতি তাহাকে 
লইয়া পরম আনন্দে নিজের দেশে চলিয়া আমিলেন। | 

অবশ্থ, শর্দিষ্ঠা আর তাহার এক হাজার সখীও যযাতির সহিত 
তাহার রাজধানীতে আসিলেন। শুক্র যাতিফে বিশেষ করিয়! বিষ 
দিলেন যে, “সাবধান | শর্মিষ্ঠাকে তৃমি বিবাহ করিতে পারিবে না. 

রাজধানীতে পৌছিয়৷ দেবযানী রাজার বাড়ীতে রহিলেন, কিন্ত 
শর্দিষ্ঠাকে তিনি সেখানে থাকিতে দিলেন নাঁ। তাহার কথায় রাজা 
একটা. অশোক'বনের ভিতরে শর্শিষ্ঠার জন্য একটি বাড়ী প্রস্তত 
করিয়া দিলেন । 

এইরূপে ছ্বিম যায়।, ইহার মধ্যে একদিন, কি হইয়াছে, শুন। 
শর্দিষ্ঠাকে বাতি বিবাহ করিগ্লাছেন): কিন্ত দেবধানীকে তাহ! জান্হিত 
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দেনানাই | দেবযানীর ছুই পুত্র, তাহাদের নাম হু আর তুর্ববনু । 
শর্সি্ঠার তিনটি পুত্র, তাহাদের নাম ক্রহা, অন্ু আর পুরু । দেবঘানীর 
পুঙ্জেরা৷ রাজপুত্রের মতন পরম হ্থখে বাজ্যের ভিতরে চলা ফেরা 
করে, তাহাদের সন্মান আর আদরের সীমা, নাই । "সশর্দিষ্ঠার ছেলে 
তিনটিকে, দেবযানীর ভয়ে, রাজ! সে অশোক-বনের ভিতরেই লুকাইয়! 
রাখিয়াছেন, তাহাদিগকে বাহিরে আসিতে দেন না। ছেলে কয়টি 
আখ পাশের বনে খেল! করিয়া বেড়ায় । বাহিরের লোকে তাহা দ্দিগকে 
দেখিতেও পায় না, কাজেই "তাহাদের কথ! জানেও না। 

;একদ্বিন দেবযানী রাজার সঙ্গে বনের ভিতরে গিয়া সেই ছেলে 
তিমটিকে ধেখিতে পাইলেন । এমন সুন্দর ছেলে তিনটি বনের ভিতরে 
কোথ! হইতে আসিল? দেখিতে রাজপুত্রের মতন অথচ তাহাদের সঙ্গে 
লোৌঁক জন নাই। এ সকল কথ! ভাবিলে সকলেরই আশ্চর্য্য বোধ হয়, 
আর তাছাদের পরিচয় লইতে ইচ্ছা করে। দেবযানী তাহাদিগকে ডাকিয়া 
জিজ্জাস! করিলেন, “বাছা, তোমরা কে? তোমাদের পিতার নাম কি?” 

এ কথায় ছেলে তিনটি আহ্লাদদের সহিত যযাতিকে আঙ্গুল দিয়! 
দেখাইয়া বলিল, “এই আমাদের বাবা! আমাদের মার নাম শক্ষিষ্ঠা ।” 

এই বলিয়া! তাহারা হাসিতে হাসিতে যযাতির নিকট ছুটিয়া আসিল, 
কিন্তু যাতি, দেবধানীর ভয়ে যেন তাহাদিগকে চিনিতেই পারিলেন না! 
ইহাতে ছেলে তিনটি অভিমানে ঠোট ফুলাইয়া কাদিতে কীদিতে 
তাহাদের মায়ের নিকট চলিয়া গেল। . 

ইহার পর আর দেবযানীর জানিতেবাকি রহিল না যে, রাজা 
লুকাইয়! শশ্ষিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছেন | ইহাতে তাহার মনে কি ষে 
কষ্ট হইল, তাহা কি বলিব । তাঁহার বিশাল সুন্দর চক্ষু ছুটি জলে পরিপূর্ণ 
হইয়া গেল 1 তিনি আর এক মৃহূর্তও সেখানে বিবন্ব না করিয়া, 
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“মহারাজ, এই আহি চলিলাম” বলিয়া, তখনই তাহার পিতার নিকট 
যাজ্জা করিলেন । 

রাজ! নিতাস্ত দুঃখের সহিত, তাহাকে নানারপ মিনতি করিতে 
করিতে, তাহার পিছু পিছু চলিলেন, কিন্তু দেবযানী কিছুতেই ফিরিলেন 
না। তিনি রাজাকে ভাল মন্দ কিছু না৷ বলিয়া, কাদিতে কাদিতে 
একেবারে শুক্রাচাধোর নিকট উপস্থিত হইলেন । রাজাও তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়া যোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। 

তারপর দেবযাঁনীর নিকট সকল কথা শুনিয়া, শুক্র যযাতিকে এই 
বলিয়া শাপ দিলেন যে, “মহারাজ ! তুমি ধাশ্মিক হইয়। অধর্ম করিয়াছ। 
এই দোষে এখনই দাক্ুণ জর! (ভয়ানক বুড়া মানুষের অবস্থা) আসিয়া 
তোমাকে ধরিবে |” 

শুক্র একথা বলিবামান্ত্র, রাজার চুল পাকিয়া গেল, দাত পড়িয়া গেল, 
চোখ ঝাপ্স! হইয়া গেল, চামড়া ঝুলিয়৷ পড়িল! তাহার হাত পা আর 
মাথা কাপিতে লাগিল! তাহার মুখের ভিতরে কথা জড়াইয়া যাইতে 
লাগিল! তিনি আর কাণে শুনিতে পান না; সোজ। হইয়। দাড়াইতেও 
পারেন ন। ! 

তখন যযা'তি বিনয় করিয়া শুক্রকে বলিলেন, “ভগবন্‌, এই অবস্থায় 
আমার আর বীচিয়া লাভ কি? আমি যে এখনছির্ট এই পৃথিবীর 
স্থখ ভাল করিয়া! ভোগ করিতে পারি নাই । দয়! করিয়া আমার শরীর 
হইতে এই জরা দূর করিয়া দি*ন্‌।” 

শুক্র বলিলেন, “আমি যাহ! বলিয়াছি, তাহ হইবেই | তবে তুমি 
ইচ্ছা করিলে, আমাকে স্বরণ করিয়া, এই জরা অন্ত কাহাকেও দিয়া 
দিতে পার! ইহাতে তোমার পাপ হইবে ন1৮ | 

রাজ! বলিলেন, “তবে আমাকে এই অন্থমতি দিন ষে, আমার 
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পার্ট পুজের মধ্যে যে আমার জরা নিয়া আমাকে তাহার যৌবন দিতে 
সঙ্গত হইবে, সেই আমার রাজা পাইবে 1? 
শুক্র বলিলেন,“আচ্ছা আমি তোমাকে এ বিষয়ে দিনা 
তারপর জরায় কাতর যষাভি দেশে ফিরিয়া, নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
য্ধকে বলিলেন, "বৎস, দেখ শুক্ষের শাপে আমার কি দশা হইয়াছে। 
পূর্থিবীর সুখে এখনও আমার তৃপ্তি হয় নাই। তুমি ঘ্দি এক হাজার 
বতমরের জন্তু, আনার এই জর! নিষ্কা তোমার যৌবন আমাকে 
দাও, তবে আমি কিছু কাজ বন্দ এবং হ্থখভোগ করিয়া লইতে 
পানি এক হাজার বৎসর পরে অবার তোমার যৌবন তোমাকে 
ফিয্লাইয়! দিব 1 
যছু বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার জরা লইয়া কষ্ট পাইতে 
ইচ্ছ। করি না। আপনার আরো অনেক পুআজজ আছে, তাহাদিগকে 
আপনার জর! দি'ন্‌।” 
এ কথায় যযাতি বলিলেন ষে, “তুমি যখন আমার কথা অমান্ধ 
করিলে তখন, তুমি বা তোমার বংশের কেহ, রাজ্য পাইবে না !” 
তারপর ঘযাতি তৃর্বস্থুকে বলিজেন, “বৎস, তুমি আমার জরা গ্রহণ 
কর। 
| ৮৯১১৫ বলিলেন, “মহারাজ, আমি তাহা করিতে পারিব না ।” 
এ কথায় রাজা তুর্বন্তকে এই বলিয়া! শাপ দিলেন যে "তোমার 
ছেলে পিলে হুইবে না, আর তুমি পার্ীদিগের রাজা হইবে”. 
তারপর ক্রহ্থা আর অনুকে ভাকিয়। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্ত 
ভাহারাও তাহার কথায় সম্মত হইলেন না। ইহাতে তিনি ক্রন্থাকে 
বলিলেন যে, “তোমার কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে না। তোমার বংশে 
কেহই রাজা হইবে না! আর, যেখানে হাতী, ঘোড়া, গাড়ী, পা্কী 
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কিছুই নাই, কেবল ভেলাস চড়িয়া আর সীাতরাইয়! চলা ফেরা করিতে 
হয়, সে দেশে গিয়া তোমাকে বাস করিতে হইবে |” 

আর অঙ্কে তিণি এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, “তুমি যে জরা 
লইতে এত আপত্তি করিতেছ, সেই জরা এখনই তোমাকে ধরিবে। 
'আরঃ তোমার ছেলে পিলে একটিও বাঁচিবে না 1” 

এইবপে পাঁচ ছেলের মধ্যে চারিজ্বন যঘাতির জরা লইতে অস্বীকার 
করিলেন; কিন্তু সকলের ছোট পুরু যযাতি বলিবামাত্রই তাহার কথাক় 
রাজি হইলেন। ইহাতে যযাতি পুকুর উপর নিতান্ত সন্ত্ট হইয়া, 
তাহাকে এই বলিয়। আশীর্বাদ করিলেন যে, “তোমার রাজো প্রজার 
চিরকাল পরম সুখে বাস করিবে ।” 

তারপর পুকুর যৌবন লইয়া যযাতি এক হাজার বৎসর নানারূপ 
সৎকার্য্ে সুখে সময় কাটাইলেন । এক হাজার বৎসর শেষ হইলে 
-পুরুর যৌবন তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া, এবং ত্বাহাকে রাজসিংহাসনে 
বসাইয়াঃ তিনি তপন্তার জন্ত বনে চলিয়া গেলেন। 

অনেক যাগ ষজ্ঞ এবং বহুকালের কঠোর তপস্যার ফলে ঘযাতির 
বিস্তর পুণ্য সঞ্চয় হওয়ায়, মৃত্যুর পর ম্বর্গে গিয়া কয়েক হাজার বৎসর 
সাহার বড়ই স্থখে কাটিপ। তারপর একদিন ইন্দ্রের সহিত তাহার 
দেখ! হওয়ায় ইজ্জ কথায় কথায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,“মহারাজ 
বল দেখি, তুমি কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলে?” সি 

যযাতি বলিল, “সে আক কি বলিব 1 আমার সমান তগস্তা এই 
জ্রিভৃবনে কেহ কখনও করিতে পারে নাই !” 

মযাতির এই অহঙ্কারে ইন্জর নিতান্ত অনন্তষ্ট হইয়া! বলিলেন, “মহারাজ, 
'অন্তে কিরূপ তপন্তা করিয়াছে, বা না করিয়াছে।তাহা না জানিয়াই তুমি 
কলের অপমান করিলে এই দোষে তৃমি 'আজইন্ঘর্গ হইতে পড়িয়া যাইবে।” 


৮ .. মহাভারতের গল্প । 

ডাহাতে যতি বলিলেন যে, “যদি পড়িতে হয়, তবে যেন ভাল 
লোঞ্কের নিকট পড়ি।” 

ইন্দ্র বলিলেন, “তুমি ভাল লোকদের মধ্যেই পড়িবে । 

এইরূপ কথাবার্ডার পর যধাতি দ্বর্গ হইতে পড়িয়! যাইতে 
লাগ্িলেন। পড়িতে পড়িতে তিনি স্বর্গ আর পৃথিবীর মাঝামাঝি 
আপিম়াছেন, এমন সময়, সেই শৃন্তের উপরে, বস্থমান, অষ্টুক, প্রতর্দন ও 
শিবি রাজার সহিত তাহার দেখ! হইল । ৃ 

এই চারিজন রাজা পৃথিবীতে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গে 
ঘাইতেছিলেন। ইহারা যযাতিকে আগুনের মতন তেজের সহিত 
পৃথিবীর দিকে পড়িতে দেখিয়া, আশ্চর্ধা হইয়া! তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন 
যে, “ছে যুবক, তৃুমিকে? আর কি জন্যই বা শ্বর্গ ছাড়িয়া পৃথিবীতে 
চলিয়াছ ?” 

ইহার উত্তরে যযাতির নিকট সকল কথ শুনিয়া, ইহারা সকলেই 
বগিলেন যে, “মহারাজ, আমাদের পুণ্যের যে ফল, তাহা আপনাকে 
দিতেছি, আপনি আমাদের সঙ্গে স্বর্গে চলুন | 

এ কথায় যযাতি প্রথমে লম্মত হন নাই । তিনি কহিলেন, “দান 
্রাঙ্মণেই লইয়া 'থাকে । আমি রাজ! ; আমিদান কৰিতেই পারি, 
দান লইতে যাইব কেন ?” 

কিন্তু দেই ঢারিজন রাজা যযাতিকে কিছুতেই ৮1 না। 
স্ভরাং তাহাদের পুণ্যের জোরে, ভীহাদের লঙ্গে তাহাকে আবার স্বর্গে 
যাইতে হইল । 


মস্ত ও শকুত্তলার কথা । 


এমন মায়ের কথা কি কেহ শুনিয়াছ যে, সে তাহার কচি খুকীটিকে 
নদীর ধারে ফেলিয়া, নিষ্টরভাবে চলিয়া যায়? মেনকা নামে এক অক্ষারা 
ঠিক এমনি নিষ্ঠুর ছিল। তাহার একটি খুকী হইল, আর সে তাহাকে 
মালিনী নদীর ধারে ফেলিয়া, পাঁষাণীর মতন চলিয়। গেল! 

আহা! মা হুইয়া কি এমন নিষ্ঠুর কাজ করে? খুকীটির মুখখানি 
এতই স্থন্দর ছিল যে, তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া, বনের 
পাখীরাও তাহাকে ভাল ন! বাসিয়! থাকিতে পারিল ন|। তাহারা বনের 
পাখী; মাচ্ছষের ছানাকে কি খাওয়াইতে হয়, তাহা তাহারা জানে নাঁ। 
তাহার! খালি খুকীটির চারি ধারে বসিয়া, তাহাকে পাহারা দিতে লাগিল, 
আর ডান! দিয়া তাহাকে হ্ধ্যের তাপ হইতে বাচাইয়া বাথিল) "'.. 

এমন সময় মহামুনি কথ সেই নদীতে স্বান করিতে আসিলেন। 
ধার্দিক তপস্বীরা পশুপক্ষীকে পধ্যস্ত কত দয়া করেন, এমন খুকীটিকে 
দেখিয়া যে তাহার প্রাণ স্সেহে গলিয়া যাইবে, ইহা আশ্চধ্য কি? তিনি 
তাহাকে বুকে করিয়া পরম যত্বে নিজের আশ্রমে লয় ামিলেন। 
নিজের সস্তান ছিল না? সেই খুকীটিকে তিনি তাঁহার প্রাণের সধভ্ 
স্নেহ দিয়া, মনে ভাবিলেন, ষেন সেই তাহার সন্তান । 

পাখীরা তাহাকে পালন করিয়াছিল, এই জন্য সেই কন্তাটির নাম 
রাখিলেন, শকুস্তলা ( শকুস্ত পক্ষী )। শকুস্তলা যখন কথা কহিতে 
শিখিল, তখন কন্থকে নে “বাবা” বলিয়া ডাকিতে লাগিল ।. সেজানিত 
যে, মুনিই তাহার পিতা | 

সেই মেম্সেটিকে পাইয্থা, না জানি মুনির প্রাণে কতই আরাম বোধ 
হইয়াছিল। .ভাহার স্থন্বর মুখখানির দিকে তাকাইলেই তাঁহার আনন 


৮৮ 


১০$ মহাভারতের গল্প । 
উৎলিয় উঠিত। মেয়েটির এমন বুদ্ধি ছিল ফ্বে, তাহাকে কিছুই বলিয়! 
দিতে হইত না| সে তাহার ছুটি খুরথুরে পায় ছুটাছুটি করিয়।, আর 
তাঙ্কার ছোট ছোট হাত ছুখানি নাড়িয়া, সূনির ঘর কাট দেওয়া হইতে 
ফুল তুলিয়৷ আন! অবধি, এত কাজ করিয়! রাখিত যে, তাহা যে ক 
নেই আশ্চর্য হইয়া! যাইত। 

বনের যত হরিণ, আর পাখী, তাহারা ছিল পহুত্তবার খেলার সঙ্গী। 
তাহারা তাহাকে দেখিলেই ছুটিয়া আসিত। শকুন্তলা তাহাদিগকে 
খারার দিয়া তাহাদের গায় হাত বুলাইম্া দিত, তাহারাও শকুস্তলার 
আলে মাথা গুঁজিয়া খেলা করিত। 

:এইকধপে বনের পশুপক্ষীর সঙ্গে খেল। করিয়া, আব কথের নিকট 
ভগবানের কথ! শুনিয়া, শকুন্তলা ক্রমে বড় হইয়া উঠিল। মুনি খাবি 
ছাড়া বাহিরের মাছষ তপোবনে প্রায় আসিত না, কাজেই শকুস্তল। 
তাহাদের কথ| বেশী করিয়া জানিতেও পারিল না। তাহার জন্ম এবং 
শিশ্তুককালের কথা কথ অস্তান্ত মুনিদ্িগকে অনেক সময় বলিতেন, সুতরাং 
দে সকল কথা সে মোটামুটি জানিয়াছিল। 

ইহার মধ্যে একদিন মেই বনের ধারে হম্তিনার রাজা দুম্বস্ত সুগয়া 
কন্সিতে আলিলেন। সঙ্গে তাহার লোকজনের অস্ত ছিল না। তাহাদের 
কোলাহল শুনিয়াই বনের জন্তদের প্রাণ উড়িয়া গেল। শুয়র হরিণ যত 
ছিল রাজ! তাহার অলেকগুলিই মারিয়া ফেলিলেন । লবগুলিকে ষে 
মারেন নাই, তাহ। কেবল তাহার ভম্বানক পিপাস! হইয়াছিল বলিয়া । 
7 পিপাসায় অস্থির হইয়া, রাজা জল খুঁজিতে খুঁজিতে কমে কথ মুনির 
আশ্রমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অভি 'ুন্দর ন্দাশ্রমটি। 
গাছের ছায়ায় ফুলের গন্ধে আর পাখীর গানে, সেঙ্গানে গেলেই প্রাণ 
গীত হইয়! যায় ।.:আাজিনী নী ভাহার নীচ দিয়াই কুল রুর্ শব্দে 


ছ্মস্ত ও শকষুত্তলার কথা । . ডি 
বহি গাইতেছে | এমন সুজার ননী, এমন পির্দল জল) আর কোথাও 
নাই। জলের পাখীর! ঝাকে কাকে নদীতে নীতার দিতেছে, তাহাদের 
কলরব হেন সেভারের বাত, এমনি মিষ্ট। 

: আশ্রমের নিকট আসিয়া, আর তাহাক়। শোভা দেখিয়া সকলের 
মনেই ভক্তির উদয় হইল। সৈস্কের! তাহাদের ধূলামাখা বিকট চেহার! 
লইয়া উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস, পাইল না । রাজ তাহার 

রাজবেশ ছাড়িয়া বিনয়ের সহিত, সাধারণ লোকের মত, কেবল অমান্য 
আর.পুরোহিত সঙ্গে লইয়া মুনির সহিত দেখা করিতে চলিলেন | 
আশ্রমের ভিতরে সুনিগণ কেহ বা বেদগান করিতেছেন, কেহ হা 
ধর্পের কথা বলিতেছেন, কেহ ব! ভগবানের চিন্তা করিতেছেন । রাজা 
যত দেখেন, ততই বলেন, “আহা ! কি স্বন্দর, কি হুজ্ছর !” | 
আশ্রমের, ধেখানে কথ থাকেন, তাহার নিকট আসিয়া, রাজ! 
পুরোহিত আর অমাত্যকেও বলিলেন যে,“আপনারা এই খানেই থাকুন, 
আর ভিতরে গিয়া কাজ নাই।* তার পর রাজা একাকী ভিতরে 
প্রধেশ করিয়া, উঠানে দাড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিয়। দেখিলেন, কিন্ত 
বকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বলিলেন, *কুটারের ভিতরে 
কেহ আছ-কি? যদি থাক, বাহিরে আইস !” 

কুটারের ভিতরে আর কে থাকিবে? শকুস্তলাই যেখানে ছিলেন। 
রাজ! হয় ত ভাবিয়াছিলেন যে, মুনির কোন শিক কুটার হইতে যাহির 
হইযে, কিন্তু উহার ভিতর-হইতে যে, এমম কুচ্গার দেবতা! বাহির হইয়া 
ছ্বাসিবেন, এ কথ! ভিনি যনে: করিতে পারেন নাই 1 
: শবদুস্তরা বাহিরে আদিয়া! দেখিলেন, বাড়ীতে অতিথি উপস্থিত। 
তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী যেয়ে ছিলেন, বুতয়াং ইহাও; তার বুঝিতে 
বাঁকি রহিল, মা যে, অতিথি লাখারপ লোক নহেন, নিশ্চয় ফোন, 


১৭ মহাভারতের গল্প। 


রাজা মুনি বাড়ীতে নাই, স্থতরাং অতিথির আদর শকুন্তলাকেই 
করিতে হইল। 

তাই তিনি রাজাকে বসিবার আসন আর পা ধুইবার জল দিয়া, 
অতিশয় মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "মহারাজ, এখানে কিজন্ত 
আসিক্লাছেন? আজ্ঞ! করুন, আপনার কোন্‌ কাজ করিতে হুইৰে 1” 

রাজা বলিলেন, “ভবে, আমি মহধি কথ্ধের পায়ের ধূলা লইতে ' 
আসিয়াছি। তিনি কোথায় ?, 

শকুত্তলা বলিলেন, “তিনি ফল আনিতে গিয়াছেন, একটু পরে 
আত্বিবেন, আপনি বন্তুন |” 

রাজা শকুস্তলার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য 
হইয়াঁছিলেল। এখন তাহার মিষ্ট কথা শুনিয়) আর বুদ্ধি ও ভদ্রতা 
দেখিয়া, তিনি একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন । স্থৃতরাঁং তিনি আর 
তাহার পরিচয় না লইয়৷ থাকিতে পারিলেন না । 

রাজা শকুস্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে? এই বনের 
ভিতরে কি জন্ত বাস করিতেছ? আর কি করিয়াই বা এমন হুন্দর 
হইলে ? 

শকুত্তল! বলিলেন, “আমি'মহস্ি ক্কেই আমার পিতা বলিয়! থাকি। 
কিন্তু শুনিয়াছি। আমার পিতার নাম বিশ্বামিত্র, আর মার নাম মেনকা। 
মহধি ক আমাকে মালিনী নদীর ধারে কুড়াইয়! পাইয়া, কৃপা পূর্বক 
নিজের কন্তার মতন আমাকে পালন করিয়াছেন। আমার নাম শকুস্তুল! 

শকুস্তলার কথ শুনিয়া রাজ বলিলেন, “শকুস্তলা, আমি তোমাকে 
বড়ই ভালাবাসি ! আমি তোমাকে সোণালী শাড়ী, গজমতির-শালা, 
আর নানান দেশের মহাধুল্য মণি মাণিক আনিয়! দিব? আমার রাজ্য 
ফন যত আছে, সকলই তোমার হইবে? তুমি আমার রা হও 1”... 


হুম্মস্ত ও শকুস্তলার কথ।। ১৬৩ 
শকুস্তলা বলিলেন, “মহারাজ, আমিও তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি। 
আমি তোমার রাণী হইব 1” 

এ কথায় বাজা পরম আনন্দের সহিত স্থুন্দর সুগন্ধি শাদ! ফুলের 
ঝাল! আনিয়া, 'এক গাছি নিজে পরিলেন, আর এক গাছি শকুস্তলাকে 
পরিতে দিলেন। তারপর রাজা নিজের গলার মালা লইয়া শকুস্তলার 
গলায় পরাইয়৷ দিলেন; শকুস্তলাও তাহার নিজের গলার মালাখধানি 
লইয়া রাজার গলায় পরাইয়৷ দিলেন। এইকপে গন্ধরর্বদিগের মতন, 
করিয়! তাহাদের বিবাহ হইয়া! গেল । 

বিবাহের খানিক পরে রাজ! বলিলেন, “শকুস্তলা, দুদিন অপেক্ষা কর, 
আমি দেশে গিয়াই তোমাকে লইবার জন্য চতুব্ (অর্থাঞ রথধী; প্াতী, 
গজীরোহী, অশ্বারোহী, এই চারি রকমের) সেন! পাঠাইব 

এই বলিয়া রাজ! চলিয়। গেলেন, আর শকুস্তলা, কৰে তাহাকে নিতে 
রাজার লোক আসিবে, এই ভাবিয়! পথ চাহিয়া! রহিলেন চি 

ুম্স্ত চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই কথ ফল লইয়। আশ্রমে ফিরিলেন। 
"মুনি ত্রিকালজ্ঞ (অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সকল. সময়ের 'কথাই 
জানেন), সুতরাং ছুন্মস্তের সহিত শকুস্তলার বিবাহের কথ। বনে থাকিস্াই 
তাহার জানিতে বাকি ছিল না। দুম্স্তের মত ধার্িক এবং গুপবান্‌ 
রাজা এই পৃথিবীর মধ্যে আর নাই। মুনির নিতাস্ত ইচ্ছা! ছিল, ঠিক 
এমনি একটি লোকের সহিত শকুস্তলার বিবাহ হয়। সুতরাং এরই বিবাহে 
তাহার এত আনন্দ হইল:যে, ঘরে ফিরিয়া, ফলের বোঝাটি মাথা হইতে 
'মাটিতে নামাইবার বিলম্ঘটুফুও তাহার স্হ হইল না। বোবা মাথায় 
করিয়াই, “তিনি শকুস্তলাকে ডাকিয়া বলিলেন, “ও মা, শুস্তলা ! মা, কি 
আনন্দের কথাই হইয়াছে ? আমি সব জানিয়াছি মা। ুমবস্তের মতন 
এমন মহাশয় লোক তোমার স্বামী হওয়াতে, আমি বড়ই সুখী হইয়াছি | 


৮ |. মহাভারতের গল্প । 
মি আনা করি হে. তোমার পু হেন লব বীকের প্রধান, আর 
এই সঙগাগরা (অর্থাৎ সাগরসমেত) পৃথিবীর রাজ! হয় ।” | 
সনি যেমন বর দিলেন, শকুস্তলার তেমনি মহাবীর পুজ হইল । ছয় 
বসন হয়সের সময় সে সিংহ, বাঘ, শৃয়র, মহিষ, আর ছাতীকে দশ্রমের 
নিকটে গাছে ধাঁিয়া চাবুক যারিত! তাহ দেখিয়া, আশ্রমের মুনিরা 
তাহার নাম রাখিলেন, : “সর্ধ্বদমন” অর্থাৎ সকলকে যে ধন (শাসন) 
করিতে পায়ে । 
কিন্ধ, আশ্চর্দ্যের কথা আর কি বলিব? “ছুদিন পরে তোমাকে লইয়া 
যাইব' বলিয়া ছুশ্স্ত গেলেন ; তারপর এই ছয় বৎসর চলিয়! গেল, খোকা 
এভ বড় হইল, ইছার মধ্যে তিনি শকুন্তলার কোন সংবাদই লইলেন না । 
সত যাইবার সময়, যত দূর অবধি তাহাকে দেখা গিয়া ছিলশকুন্তালা 
কুটার়ের ফোণে ঈীড়াইয়া ততদূর পর্যন্ত তাহার পানে চাহিয়া ছিলেন। 
তাহার পন হইঞ্ডে প্রতিদিন সকালে বন্ধ্যায়, আর সকল অবসর সময়ে, 
সেইখানে দীড়াইয়া! তিনি সেই পথের দিকে চাহিয়া থাকেন! প্রতিদিন 
তাহার মনে হয, ধজাজ আঁষাকে নিভে আলে", কিন্ত হাব, প্রতিদিনই 
ন্িনি সন্ধযাকাজ পর্যন্ত, সেই পথে কাহাকেও আসিতে ন! দেখিয়া, ছজ 
ছল ফ্লোখে ঘরে ফিরেন। ভাহার মনে এই চিন্তা ক্রঘাগতই হয় ফে 
“হয়! কেন গামপ হইল ?” কিন্তু পাছে কেহ ছুকতের নিষ্দ। করে, 
এক্স নিঙ্গের মনের কথ তিনি কাহাফেও বেন না। . &. 
গ্বাশ্রীমের সকলেই হয় ত এ ক্ষখ! ভাবিয়া আশ্চ্য হইতেন। ক্ছায় . 
হয়ত ছুত্মত্তের নিষ্বাও কর্ধিতেন, কিন্ত কেন যে এমন হাইক়াছিধ,-_. 
ছচ্গত্ের মভ ধার্টিক রাজ ঘে তাহার কাদিকে এমন আম্চর্যা ভাষে 
ভুলিয়া গিঘাছিলেদ।--ভাহা সাহাদের মধ্যে আয়া লোকেই জানিকেল 1. 
সশমস্ত চলিয়া যাওয়ার পরেই একদিন হুর্বাসা সনি কথেই আজে 


হস্ত ও শকুত্তলার় কথা । ১৫ 


আমেন। কথ তখন ঘরে ছিলেন না, পরুন একমনে: সুন্মস্তের কথা 
ভাবিতেছিলেম, তাই তিনিও ছূর্ধাসাকে দেখিতে পান নাই । ইহাতেই 
মুনি জপমান বোধ করিয়া শকুস্তলাকে শাপ দেন যে, “যাহা কথা ভাবিয়া 
তুই আমাকে অমান্ত করিলি সেই ছুম্বস্ত তোকে তৃলিয়! যাইবে।” এই 
জন্যই, হত্তিনায় গিয়া ছুম্মস্তের আর শকুস্তলার কথ! মনে ছিল না। 

শকুস্তলার ছেলেটি ছয় বৎসরের হইয়াছে, আর ইহারই মধ্যে সে 
এমন অনাধারণ বীর হইয়। উঠিয়াছে। ইহা! দেখিয়া কথ শকুস্তলাকে 
বলিলেন যে, “মা, সর্ধদমনের এখন যুবরাজ হওয়ার সময় হইয়াছে, 
অতএব ভোমার আর এখানে থাকা উচিত নহে । তুমি শীঘ্র ইহাকে 
লইয়া হস্তিনায় চলিয়া যাও 1” 

এ কথায় শকুত্তলার মনে বড়ই আনন্দ হইল, আধার কেশন, 
একটা ভয়ও হইল। তিনি তাড়াতাড়ি যাইবার আয়োজন করিকে, 
লাগিলেন । 'তপদ্থীর মেয়ের গিনিস পত্র অতি সামান্তই থাকে স্ৃতরাং 
তাহাদের যাত্রার আয়োজন খুব অল্পই করিতে হয়। কেবল একটি 
জিনিস ছিল, ষাহাকে শকুস্তলা অন্ত সকল জ্রবোর চেয়ে ভাল বাসিতেন, 
আর যত্বে রাখিতেন। সে জিনিনটি একটি আংটি । বিষাহের সমস 
এই আংটিটি ছুম্মস্ত শকুস্তলার হাতে পরাইয়। দেন। দেই আংটিটি হাতে 
আছে কি না, তাহাই শকুস্তল। সকলের আগে দেখিলেন ; তারপর আর 
'স্ত কিছুর জন্য তাহার বেশী চিন্তা হইল ন|। ৃ 

কুআম়োজনে আর অধিক সময় লাগিল না। তারগর কথের 
ছুইক্জন শিল্াকে লইয়া আর ছেলেটিকে কোলে, করিয়া শকুত্তল। হত্তিনা 
বাজ করিলেন । বঞ্ধের নিকট বিদায় লইবার সময় অবন্ত তাহার খুব 
কষ্ট হইল, কিন্ত ছুক্মত্ের আর ছেলেটির কথ! ভাবিয়া! তিনি, তাহা সহিয়া 
রহিষ্বেন। পথের বষ্টকে তিনি কষ্টই মনে করিলেন নাঁ। চলিতে চলিতে 


১০৬ মহাভারতের -গল্প। - 


তিনি, এত কথা ভাবিতেছিলেন য়ে পথে কি হইতেছিল, ভাত. 
ভির্ণি মনই দিতে পারেন নাই? কেরল, খোঁক! খুব উৎসাহের লহিত 
কোর্ন কথ! বলিলে, তাহাই-€তনি একটু একটু শুনিতে পাইয়া, আনমনে 
তাহর উত্তর দিয়াছিলেন । | 

এইন্সপে তাহারা ুপ্মস্তের সভায় উপস্থিত হইলে, কের শি্যগণ 
শকুষ্তরলাকে সেখানে রাখিয়। চলিয়া আসিলেন। কিন্ত হায় রাজা 
শকুষ্ঠলাকে দেখিয়া! আনন্দিত হওয়া বা আদর কর! দূরে থাকুক, তিনি 
তাহাকে চিনিতেই পারিলেন না ' 

রাজার মুখের ভাব দেখিয়। মনে হইল যেন, শকুস্তলাকে তিনি নিতাস্ত 
অপরিচিত স্ত্রীলোক মনে করিয়াছেন, আর আশ্চর্য্য হইয়া! ভাবিতেছেন যে, 
“এ কিসের জন্য এমন ভাবে আপিয়। আমার সাম্‌নে ধ্লাড়াইল ?" হায়! 
কি লক্ষ, কি কষ্ট রাজ! চিনিতে না পারায়, শকুস্তল। নিজেই নিজের 
পরিচয়, দিলেন । তাহা! শুনিয়। রাজা আরো! আশ্চর্য হইয়। বলিলেন,“সে 
ফিকণ1? আমার ত তোমাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না!” 
৭ তখন শকুস্তলার মনে হইল, যেন সেই ঘরখানি ঘুরিতে আরম্ত 
করিয়াছে, আর কোথা হইতে অন্ধকার আলিয়া সকল জিনিস ঢাকিয়া 
ফেলিতেছে । তারপর কি হইল, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন ন!। 
এই ভাবে খানিকক্ষণ কাটিয়! গেল । 

জান হইলে শকুস্তলার সেই আংটির কথ! মনে হইল; তিনি ভাবিলেনফে, 
আংটি দেখিলে হয়ত সফল কথ! রাজার ম্মরণ হইবে। কিন্তু হায়! হাতের 
দিকে চাহিয়া শকুস্তল। দেখিলেন,আংটি নাই! আসিবার সময় একটি নদীতে 
নামিয়া হাত মুখ ধুইয়াছিলেন, তখন আংটিটি জলে পড়িয়া গিয়াছিল | 

তখন শকুষ্ধল। নিতান্ত দুঃখের সহিত রাজাকে বলিলেন "হায় ! লা 
জানি অন্ত জন্মে আমি কি ভয়ানক পাপ রিযাছিকায়শিুকানে মা 


হত্বস্ত ও শকুত্তলার কথা । ১৭৭ 


আমাকে ফেলিয়া দিল, আবার এখন তুমি পতি হইম্বাও আমাকে 
চিনিতে পারিলে না! আমার জন্ত আমি ভাবি না, কারণ, পিতার 
নিকট গেলেই আমি আশ্রয় পাইব। কিন্তু আমাদের পুক্রটিকে তুমি 
'আদর না করিয়া বড়ই অন্যায় করিতেছ ।” 

ইহার উত্তরে দুশ্বস্ত বলিলেন যে,*স্ত্রীলোকেরা বড়ই মিথ্যাবাদী, বোধ 
হয় তুমিও মিথ্যা কথা কছিতেছ । তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে ?” 

একা শুনিয়! শকুস্তলা বলিলেন, “তুমি ঘদি আমাকে অশ্রন্ধা কর, 
তবে আমি নিজেই এখান হইতে চলিয়া যাইব; আর কখনও তোমাৰ 
লহিত.কথা কহিব না। কিন্তু হে দুশ্মত্ত।! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, 
তোমার পরে আমাদিগের এই পুভ্রই এই পৃথিবীর রাজ] হইবে 1” 

: এমন সময় স্বর্গ হইতে দেবতাগণ অতি গভীর স্বরে ছুম্স্তকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “ছুম্বস্ত । শকুন্তলা তোমার রাণী, এই বালক তোমার পুত্র 
তুমি শকুস্তলাকে অপমান করিও নাঁ। ত্বাহাকে আর তোমার পুত্রকে 
আদর করিয়া ঘরে লও । আমাদের কথায় এই ৰালকের 'ভরত' নাম 
রাখ । তোমার পরে ইনি অতিশয় বিখ্যাত রাজ! হইবেন”) 

দেবতাদের কথা শুনিবামাত্র ছুম্মস্তের সকল কথা মনে পড়িল।' 
সভার লোক যে কি আশ্চর্য হইল, তাহা কি বলিব! কিন্তু অল্লক্ষণের 
ভিতরেই তাহাদিগকে ইহার চেয়েও অধিক আশ্ধ্য হইতে হইল । 

দেবতাদের কণ। গুনিয়া সকলে আনন্দে কোলাহল করিতেছে, এমন 
সময রাজার গ্রহরিগণ এক জেলেকে বীধিয়৷ রাজসভায় উপস্থিত করিল। 
প্রহরীরা বলিল যে, “এই জেলে, রাজার আংটি চুরি করিয়া বাজারে . 
বেচিতে গিয়াছিল।” 

জেলে বেচারা হাত. ষোড় . করিয়া কাপিতে কাপিতে 
বলিল, "দোহাই মহারাজ ! আমি আংটি চুরি করি নাই, একটা 


১০৮: সহাভায়াতের গল্প । 


হে গেটে ভিতরে পাইয়াছি। ও আংটি সার সা তাহা 
জানিনা ” 

(জেলের কথ শুনিয়া সকলে বলিল, « “তবে বল্‌ ব্যাটা, তুই ছা মাছ 
কোথায় পাইয়াছিলি 1 

জেলে বলিল, "আমি শী তীথের নিকটে জাল ফেলিয়! সেই মাছ 
ধরিযাছিলাম ।* | 

আংটি যেরাজার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেনন! রাজার নাম 
তাতে লেখা রহিয়াছে । যে উহ হাতে নেয়, সেই বলে, “ভাই ত, এ 
যে ধহারাজের জাংটি, এ আংটি মাছের পেটের ভিতরে কি করিয়া গেল!” 

তাহাতে বাজ! আংটটি দেখিবার জন্য হাতে লইলেন। মে আংটির 
| দিকে তাকাইবামাত তিনি আশ্চর্য হইয়। বলিলেন, “এই আংটি আমি 
পকুপতুলার হাঁতে পরাইয়। দিয়াছিলাম 1” 

ইছার পর কাহারও আর কোন কথাই বুঝিতে বাফি রহিল স1। 
তখন যে কিক্নপ সুখ আর আনন্দের ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা! কাগজে 
লেখার চেয়ে চুপ করিয়া বসিয়া! ভাবিতে অনেক মিষ্ট লাগে । 

শকুন্তলা বত কষ্ট পাইয্বাছিলেন, ছুম্মস্তের আদরে তাহার সম্ত ভুলিয়া 
গেলেন । সর্বধমম যুবয়াজ হইলেন, আর তাহার দর্ধ্বদমনের' বদলে “ভরত? 
নামহইল। ইহার পরেও তিনি সিংহ আর বাঘ লইয়া খেল! করিতেন কিনা, 
তাহা আমি শুনিতে পাই'নাই! কিন্তু তিনি যে রাজাদিগের সকল্পকেই 
পল্লাজ্ করিয়াছিলেন, এ কথ! মহীতারতে স্পষ্ট লেখা গাছে । আমাদের 
এই দেশের লাম যে “ভারতবর্ষ” তাহ! এই ভরত হইতেই হইয়াছে ।. 

এই গল্পে যে ছুর্বাসার শাপ এবং আংটি ঘটনার কথা আছে, তাহ 
মহাভীরতে মাটি । কাজিদাসের "শকুদ্ধলায়” এই সকল ঘটনা আছে। 


চ্যবন ও স্ুকন্যার কথা। 


ভৃশুর পুজ মহবি চ্যবনের তপস্তারি কথা অভি আশ্চর্ধ্য। তিনি 
বনের ভিতরে একটা সরোধরের ধারে এক আসনে বসিয়। কত কাল ষে 
তপস্যা করিতেছিলেন, তাহা কেহুই বলিতে পারিত না। তাহার শরীর 
ধূলায় ঢাকিয়! গ্লেল। সেই ধূলার উপর গাদ্ধপালা হইল, সেই গাছে 
পিপড়ের বাসা হইল, তথাপি তাহার তপস্টার শেষ হইল না। শেষে" 
এমন হইল যে, তাহাকে দেখিলে মনে হইত ঠিক যেন একটা উইয়ের 
চিপি। লোকে সেই উইটিপিকে অত্রান্ত ভক্তি করিত। তাহাদের 
পিতামহের পিতামহের! উহাদের পূর্ববপুক্ষষগণের নিকট শুনিয়াছিগেন 
যে, সেই উইটিপির ভিতরে মহামুনি চাবন তপস্তা করিতেছেন । 

এইরূপে অনেক কাল গেল। তারপর একদিন মহারাজ শর্ধ্যাতি, 
অনেক লোকজন সঙ্গে লইয়া, সপরিবারে সেই সরোবরের ধায়ে, 
বনভোজন করিতে আসিলেন। ছোট ছোট মেয়েদের অনেকেই আর 
কখনও বনের শোভা দেখে নাই। তাই এক জায়গায় এত গাছ আর 
ফুল দেখিয়া তীহার্দের অতিশয় আনল হইল। এটা কিসের গীছ:?” 
“ওটা কি ফুল? .'এ ফল কি খায়?” “ও, ছে.কি হয়? ক্রমাগত এই 
নোনরাভানিিচউিরাদি 
তুলিল যে ব্যাপ্ত ধাহাকে বলে। 

রাজার একটি কন্ত! ছিলেন, তাহার নাম কন! । টিং রি 
বুদধিধ্তী, আর ভাহার 'খনটি অতির্পর সয়ল। . আর জেখিতে'তিনি 
এমনই হুর যে, তেষন আর দেখা যায় না। : বাপ মীষ়ের একমাত্র 
সন্তান, কাজেই বড় আবরের গৈয়ে ; আর সেইজনাই' ভর স্বভাব 


১১৪ মহাভরতের গল্প । 


একা একপুঁঘ়ে-একটু বৌকের মাখায় কান করেন 1. ' কিন্তু স্কাহার 
মনটি বড় ভাল। 

'রাজকন্তা সথীদিগকে লইয়া বনের শোভা টা দেখিতে সেই 
উইয়ের টিপির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনির ধ্যান তখন 
সবে শেষ হইয়াছে, আর তিনি চক্ষু মেলিয়। চাহিয়াছেন। আর চাহিয়াই 
তিনি দেখিলেন, সম্মুখে এক রাজকন্তা। দেবতার মতন রূপ, আর 
দেবতারই মতন পবিত্র মনের জ্যোতি তাহার মুখে ফুটিয় উঠিয়াছে । 

'রাজকন্তাকে দেখিবামাত্্ই মুনির মন জেহে গলিয়। গেল। তাহার 
বড়ই ইচ্ছা হইল, কল্তার পরিচয় গ্রহণ করেন, আর দুটি মিষ্ট কথ! 
তাহাকে বলেন। কিন্তু বস্ৃকাজের অনাহারে কাহার ক একেবারেই 
শুকাইয়৷ গিয়াছিল,-_তাহাতে কথা সরিল না। 

উইয়ের টিপি দেখিয়া রাজকন্ঠার আশ্চর্যের সীমা রহিল নাঁ। এমন 
ঘত্তুত পদার্থ তিনি আর কখনও দেখেন নাই,স্থতরাং ভাহার মনে হইল 
যে “এ জিনিসটাকে একটু ভাল করিয়া ধাটিয়া দেখিতে হইবে ।, এই 
ভাবিয়া! সেই উইটিপির খুব কাছে গিয়া, স্থুকন্তা দেখিলেন যে, তাহাতে 
ছুটি ছোট ছোট কি জিনিস ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে । 

ইহার একটু আগে, বনের ভিতরে একটা গাছে খুব লম্বা! লম্বা! কাটা 
ফেখিতে পাইয়া, রাজকনু্ঠ, 'তামাসা দেখিবার জন্তঃ তাহার একটা 
সঙ্গে লইয়াছিলেন। উই্গাপিতে ছুটো৷ চকচকে জিনিস দেখিয়া তিনি, 
“বাঃ! এগুলো আবার কি রে?” বলিয়! সেই কাট! দিয়! তাহাতে 
খোঁচা মারিলেন 

. সেই চকচকে জিনিস ছুটি আর কিছুই নয়, উহা চ্যবনের চোখ । 
সমস্ত শরীর মাটি চাপা পড়িয়া, কেবল উহার & চোঁখ দুইটি জাগিয়া 
ছিল। দেখিতে উহ! ছুটি চক্চকে পাথরে মতনই দেখ! যাই তেছিজ ; 


চাবদ ও সুকম্তার কথা । ১১১ 


সুকস্তা স্বপ্বেও ভাবিতে পারেন নাই যে, উহা আবার কোন মানুষের 
চোখ হইতে পারে। 

যাহা হউক, মুনির বড়ই লাগিল, তাহাতে আর ভূল নাই । তিনি 
যেলাফাইয়া উঠেন নাই, তাহা কেবল মাটির চাপনে । ট্যাচান নাই যে, 
সে কেবল গলা শুকাইয়া যাওয়াতে । আর স্থকন্তাকে যে শাপ দেন নাই 
কেন, তাহা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না ! 

কিন্তু তাহার বড়ই রাগ হইয়াছিল । তাই তিনি রাজার সৈম্যদিগের, 
এমনি অদ্ভুত রকমের এক অস্থখ উপস্থিত করিয়। দিলেন যে, বলিতে 
গেলে তাহা তেমন সাংঘাতিক অস্থখ কিছু নয়, অথচ তাহার। ভয়ে আর. 
অস্থবিধায় পাগলের মত হইয়া উঠিল । 

হঠাৎ এমন আশ্চধ্য ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া রাজ। ত নিতান্তই 
চিন্তিত হইলেন, কিন্ত তিনি ইহার কারণ কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে 
পারিলেন না। শেষে তিনি সৈন্যদিগকে ভাকিয়! জিজ্ঞান। করিলেন, 
“তোমরা ত সেই উইটিপির ভিতরের মুনিঠাকুরকে কোন রকমে অমা্য 
কর নাই ?” 

সৈশ্কগণ ষোড়হাতে বলিল, “মহারাজ, আমর] তাহাকে অমান্ত করিব 
দুরে থাকুক, আমরা কেহ এ দিক দিয়! যাই-ই নাই ! আপনি না হয়, 
তাহার নিকটে গিয়! বিনয়ের সহিত ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করুন 1” 

রাজা! আর সৈম্তদিগের কথাবার্থা শুনিয়া! স্থকন্তা। বুঝিতে পারিলেন 
যে, খর চিপির ভিতরে একজন তপদ্বী আছেন। তখন তাহার মনে হইল 
যে, সেই চকচকে জিনিস ছুটাতে খোচা মারাতেই বা কোনরূপ দো 
ঘটিল। স্থতরাঃ তিনি তখনই রাজার নিকট গিয়া একটু ছুঃখিত ভাবে 
বলিলেন, “বাবা, আজ বেড়াইবার সময় আমি এঁ টিপিটাতে ছুটা চক্চকে. 
জিনিস দেখিতে পাইয়া, তাহাতে কাটা দিয়া খোঁচা মারিয়াছিলাম !” 


8 র্‌ , * অভান্ভাকয়োর গয়। 


ইহার পর জর রানার বুঝিতে থাকি রহিল দা হে, কিনে পর্নাশ 
হইয়াছে। তিনি তৎক্ষপাৎ যার পর নাই বাস্ত হইয়াস্সেই 
উষ্ীটিপির নিকট ছুটিয়। চলিলেন, আর ঘোড়হাতে চ্যৰনকে বলিলেন যে, 
ডি সারার জারির মিনার রা তাহাকে হর 
ককৃন 

্যবন বলিলেন, “মহারাজ, তোমার মেয়ে আমার চোখে থে খোঁচা 
খারিয়াছে, তাহার পর আর কিছুতেই উহাকে ক্ষমা করা যাইতেছে 
নাঁ। তোমার সেই জুচ্ঘরী পাগলী মেয়েটিকে আমি বিবাহ করিধ, 
ভাবে ছাড়ির 1” 

! কি সর্বনাশ ! হাজার বৎসরের বুড়া মুনি, তাহাকে আবার উইয়ে 
খারা হাড় ক'খানি মাত বাকি রাখিয়াছে, সেকি না বলে, “তোমার 
মেয়েকে বিবাহ করিহ 1) টানা ৪ নাচ রগ সনিযানপ্গনী। 
উপায় কি? 

“উপর আছ কি হইবে? মেয়ে বিবাহ ন। ছিলে যুনি কিছুতেই 
রাজার সৈল্য্দিগকে ছাড়িতেছেদ না। এতক্ষণে তাহার! অন্থখের 
জালায় আধ পাগলা গোছ হইয়! উঠিয়াছে, আর. খানির বাঁদে কি 
করিবে, তাহার ঠিক নাই । কাজেই, রাজার বুক ফাটুক আর যাহাই 
হউক, মুনির কথায় তাহাকে রাজি হইতেই হইল । 

হায়! এমন আদরের ধন, তাহার কপালে কিনা এই ছিল! 
স্মা"বাপের ছুঃখ হইবে, সে আর কতবন় কথা_রাজাতু নিন 
কাদিরা অস্থির হইল। 

কিন্তু ধাঁছার অন্ত এত রনি ৪ তাহাকে ইহাতে 
কিছুমান ছংখিত যনে হইল না। সকার মনের ভাব ছিঞ্জ অন্তরূপ । 
“ভিনি মলে ভাবিদাছিলেন যে, “এত কষ্ট পাওয়ার পড় হে মহাপুক্ষষ 


চাবন ও স্কম্ঠার কথা। ১১৩ 


জামার সমস্ত দোষ ক্ষম] করিয়া আষাকে এমন দেহ দেখাইতে পারেন, 
ফ্কাহার লেব! করিয়া! তাহাকে সুধী করাই হইতেছে আমার কাজ !” 
সুতরাং তিনি এই ঘটনায় দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দিতই হইলেন ! 

এদিকে পঞ্চিতের। প্ঞ্জিক! দেখিয়! বিবাহের শুভ দিন স্থির 
করিয়াছেন; বিবাহের আয়োক্ধনের ঘটা পড়িয়। গিয়াছে । তারপর 
শুভকার্ধা শেষ হইতেও আর অধিক বিলঘ হইল না । বিবাহের ধূমধাম 
ষে নিতাস্ত কম হুইয়াছিল তাহা নহে, কিন্ত আনন্দ আর কোথা হইতে 
হইবে? বিবাহের পর স্তুকন্তার কথা ভাবিয়া সকলেই দুঃখ করিতে 
লাগিল, কিন্তু সৃকগ্া আনন্দের সহিত, তপস্থিনীর বেশে, তাছার স্বামীর 
সহিত বনে চলিয়া গেলেন । সেখানে গিয়। স্বামীর সেবায় এবং ভগবানের 
চিন্তায় পরম সুখে তাহার দিন কাটিতে লাগিল । | 

ইনার মধো একদিন স্থকন্যা মান করিয়া তাহাদের কুটারের নিকট 
জাড়াইয়। আছেন, এমন সময় অশ্বিনীকুমার ছুই ভাই সেইখান দিয়া 
যাইতেছিলেন। বনের ভিতরে এমন অপন্ধপ স্থন্দরী একটি মেয়েকে 
দ্বেখিয়! অশ্বিনীকুমারদিগের আশ্চর্যের সীম! রহিল না । তাহার! স্কলার 
নিকট আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভদ্ত্ে, তুমি কে? এই বনের ভিতর 
কিজন্ত আসিয়াছ ?" স্থকন্তা মাথা হেট করিয়া লজ্জিত ভাষে বলিলেন, 

“ভগবন্‌, আমি:রাজা শর্খাতির কন্যা) মহষি চাবনের স্ত্রী” 

এ কথায় অঙ্থিনীকুমারের! হারিতে হাসিতে বলিলেন, “না৷ জানি 
তোমার পিতা কি রকম লোক, মে এই বুড়ার সঙ্গে তোমার বিবাহ 
দিলেন! তোমার মতন সুন্দরী মেয়ে স্বর্গেও দেখিতে পাওয়া যায় ন]। 
তোমাকে হীরা যুক্তাঁয় জড়াইয়। রাখিলে ভবে তোমার উপযুক্ত শোদ্া হয়! 
এই সামান্ত মনলা কাপড়গ্মানি গরিষ। থাক! কি তোমার সাজে? আহা ! 
ভুমি এমন গরীবের হাতে পড়িয়া যে, তোমাকে ভাল করিয়৷ খাইতে 


১১% মহাভারতের গল | 

পরিরতও দিতে পারে না। এমন হতভাগ্য লোকের নিকষ থাকিয়া ফেল 
কষ্ট গ্লাইতেছ? আমাদের একজনকে বিবাহ কর, স্বর্গে গিয়া পরম 
স্ুখেঃখাকিবে 1” 

ইহাতে স্কন্ত। আশ্চর্য্য এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “মহাশয়, আমি 
আমায় হ্বা্মীকে অত্যস্ত ভালবাসি, এবং ভক্তি করি, আমার সাক্ষাতে 
এমন কথা মুখে আনিবেন না!” 

কিন্ত ইহাতেও অশ্বিনীকুমারদিগের ভদ্রতা শিক্ষা হইল ন1; তাহারা 
ফাকি দিয়া স্বকন্তাকে ঠকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারেরা 
স্বর্গের চিকিৎসক ছিলেন, কাজেই চিকিৎসায় তাহাদের ক্ষমতা অতি 
আশ্চর্য ছিল। তাহার। খানিক চিস্তা করিয়া স্কুকন্যাকে বলিলেন,”আচ্ছা, 
আয়্রা যদি তোমার দ্বামীকে যুবা এবং সুশ্রী করিয়া দেই, তবে কেমন 
হয়? একবার তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাস করিয়া! দেখ ত, তিনি ক বলেন।” 

একথ! সুকস্থা চ্যবনের নিকট বলিলে, তিনি বলিলেন, “বেশ কথা! 
আমি তাহাতে গ্রস্তত আছি। জিজ্ঞাস] কর, আমাকে কি করিতে হইবে ।” 

অশ্বিনীকুমারেরা বলিলেন, “আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল 
একটিবার এই পুকুরের জলে ডুব দিতে হইবে |” 

“অশ্বিনীকুমারদের কথায় চ্যবন পুকুরের জলে ডুব দিবামান্র, সেই ছুই 
ষ দেবতাও ঝুপ করিয়া সেই জলের ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। তারপর 
যখন তাঁহারা মুনির সঙ্গে জল হইতে উঠিয়া আসিলেন, তখন দেখা গেল 
ষে তিন জন্রেই অবিকল এক রকম চেহারা ! 

; ছুষ্ট দেবতাগণ ভাবিয়াছিলেন যে, চ্যবনের চেহারা ঠিক তীহাদের 
নিঙের- খত করিয়া দিলে, আর স্বকন্তা! তাহাকে চিনিতে পারিবেন না। 
কিন্তু বার্থ বৃদ্ধিমতী ধার্টিক স্ীলোককে ক্লাকি দেওয়! এত সহজ নহে । 
স্ুকস্তা দেখিলেন যে, চেহারা এক রকম হইলেও চোখের ভাবের অনেক, 


চযবন.ও স্থৃকন্যার কথ!। ১১৫ 


প্রভেদ আছেঞ& চাবন তাহার দিকে যেমন কেহের সহিত তাকাইতেল, 
সেই নেছের জি চিনিয়া লইতে কি স্্বকন্তার মতন মেয়ের ভুল হইতে 
পারে? তিনি একবার চাবনের চোখের দিকে তাকাইয়া অপার 
আনন্দের সহিত তাহার নিকট গিয়। দাড়াইলেন | 

কি দুঃখের বিষয়, চ্যবন দুর্ববাসা ছিলেন না! তাহ! হইলে দেবতা 
নহাশয়েরা তাহাদের উচিত পূজা তখনই হাতে হাতে পাইতেন । চ্যবন 
অতিশয় ভাল মানুষ ছিলেন, তাই তিনি ইহার কিছুই না করিয়া, 
তাহাদিগকে বলিলেন, “ভগবন্, আমি বুড়া ছিলাম, আপনারা আমাকে 
যুব! আর স্ুপ্ী করিলেন ' স্ৃতরাং আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে যে, 
আপনাদের কিঞ্চিৎ উপকার করি। দেবতাগণ লোমরস * পান করেনঃ 
আপনাদিগকে তাহার ভাগ দেন না। আমি প্রতিজ্ঞা, করিতেছি, ছে 
আপনাদিগের জন্য সোমরসের ভাগ লইয়া দিব 1” 

ইহাতে অশ্বিনীকুমারেরা অতিশয় সন্ভষ্ট হইয়া, সেখান হইতে চলিয়া 
গেলেন। 

এদিকে “চাবন আবার যুব এবং দেখিতে অতি শন্দয় হইয়াছেন”, 
এই আশ্চর্য্য সংবাদ, দেখিতে দেখিতে মহারাজ শর্ধাভির নিকট গিয় 
উপস্থিত হইল। সে সংবাদে তিনি এতই আনন্দিত হইলেন যে, সকলক্ষে 
লইয়! চ্যবনের আশ্রমে আপিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না । তখন 
সকলের মনে কি যে আনন্দ হইল, তাহ লিখিয়া আর কত জানাইব ? 

সেখানে কিছু কাল নানারূপ কথাবার্ডায় অতিশয় স্থখে কাটিলে, 
চ্যবন শধাতিকে বলিলেন, “মহারাজ, আমি আপনার জন্য টা যঞ্জ 
করিব, আপনি তাহার আয়োজন করুন 1” 

রাজা আনন্দের সহিত অস্থি অল্পদিনের ভিতরেই যজ্ঞের আয়োজন 


৯ পীর পাপ শাক দলপতি 


& সোমলত। নামক এক প্রকার লতার রস খাইতে দেবতার! বড়ই ভালবাসিত্েন। 
নী 





১১৬ মহাভারতের গল্প। .. 


পর ভি পি 


শেষ রিয়া দিলে চ/বন যজ্ঞ আরগ্ত করিলেন । : সে নজ চমৎকার 
হইয়াছিল,আর তাহাত্তে যে একটি ঘটন। হইয়াছিল,তাহা নিতাত্তই অস্ভুত। 
ব্জে দেবতার! সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাদের জন্য অনেক 
ক্লসী সোমরস প্রস্তুত হ্্ঘাছে । চ্যবন তাহাদের সম্মান বুঝিয়। সকলকেই 
সোম বাটিয়া দিতেছেন; তাহা রাও আনন্দের সহিত তাহা পান-করিত্তে 
আর্ট করিয়াছেন । ইহার মধ্যে দুইটি বাটিতে সোমরস ঢালিতে আর্ত 
করিয়ী, চ্যবন বলিলেন, “ইহা অশ্থিনীকুমারদিগ্নকে দিতে হুইবে 1” 

(এ কথায় ইন্্ হাত তুলিয়া উচ্ৈঃস্বরে বলিজেন,“তাহা হইতে পারে 

না অশ্বিনীকুমারের। নিতান্তই লামাপ্ত দেবতা চিকিৎসা করিয়া খায়। 
ূ উ্া্িগকে কখনই সোমরস দেওয়। ঘাইতে পারে না” 
; :্যাবন বলিলেন, “অশ্থিনীকুমারেরা আমাকে দেবতার স্তায় সুধী এবং 
ুস্থ করিয়াছেন, তাহার! সোমরস পাইবেন নাঃ আর কেবল আপনারাই 
যত সোমরদ খাইবেনু, ইসা তভাল কথ নহে । আপনি যেমন দেবতা, 
ডাহাদিগকেও তেমনি দেবত। বলিয়া জানিবেন।" 

তথাপি ইন্তর ক্রমাগতই বলিতে লাগিলেন যে,“সে কি কথা! উর 
চিকিৎসক, হীন্জাতি,* উহার কি করিয়। সোমরস খাইবে ?” 

 ইীজ্রের কথায় কাণ না দিয়া, চ্যবন নিজ হাতে অশ্ষিনীকুষারদিগের 
জন্ত' নোষরস ঢালিতে লাগিলেন। ভাহ। দেখিয়া ইন্দ্র বিষম রাগের 
সহিত বলিলেন, “যদি তুমি উহাদিগকে সোমবস চালিয়া রাও, তাহ! 
হইলে এখনই এই বঙ্জ দি তোমাকে বধ করিব 1”, ২ 
1.এ কথায় চাবন একটু হাসিলেন, কিন্ত তিনি যোমরস াঁলিতে 


ছাকিলেন না। 


রত 


দ ফেবতাহিগ্বের ভিভরেও ্বাঙ্গণ, ক্ষতি, মৈশ, শুর পরস্ৃতি জাতি জাছে। 
অনিলীকুমারেদ। ফর জাতীর দেবতা । 


চ্যবন ও স্কন্তার কথা। : . ১১৭: 


ইহাতে ইন্দ্র রাগে অস্থির হইয়া, চ্যবনকে মারিবার জড় বজ্  উঠাইলে, 
সকলের প্রাণ ভয়ে কীপিয়া উঠিল। কিন্তু চাবন ভয়ও পাইলেন না, 
পলায়নও করিরোন"ন]। তিনি কেবল একটা কি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, 
যজ্ঞের আগুনে খানিকটা ধী ফেলিয়া দিলেন, আর অমনি, সংসারে 
ভয়ঙ্কর জিনিন আছে, তাহাদের সকলের চেয়ে ভয়ানক) মদ নীমক অতি 
বিকটাকার একটা অঙ্থর সেই আগুন হইতে উঠিয়া! আসিল! সে হা 
করিবামান্র তাহার এক ঠোট মাটিতে আর এক ঠোট স্বর্গে গিয়। ঠেকি! 
তখন দেখা গেল যে, তাহার ছোট ছোট দাতগুলিরই এক একটি দশ 
যোজন লম্বা; আর বড় ধাত চারিটির ত কোনটিই একশত যৌঙ্জনের 
কম হইবে না! উহার চোখ ছুটা হুধ্যের মত জলিতেছে, আর হাত পা 
যে কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে, তাহার ঠিকানাই নাই। সে অস্থুর 'যখন 
তাহার হাজার যোজন লঙ্কা লক্লকে জিবখানি বাহির করিল, তখন 
সকলের মনে হইল, বুঝি সে সি শুদ্ধ চাটিয়া খায়] তারপর যখন সে 
ইন্দ্রের দিকে আড় চোখে চাহিয়া, ঠোট চাটিতে চার্টিতে ঘোরতর ঘেৎ 
ধোৎ শবে তাহাকে খাইতে আসিল, তখন তিনি প্রাণপণে ট্যাচাইয়া 
বলিতে লাগিলেন, “ও ঠাকুর মহাশয়, রক্ষা করুন! আরে, "ছা 
অস্থিনীকুমারেরা সোমরস থাইবে, খাইবে ! রক্ষা করুন !” 

সতরাং তখন চ্যবন দয়া করিয়া দেবরাজকে অস্থরের হাত হইতে” 
রক্ষা. করিলেন, আর অশ্বিনীকুমারেরাও, সেই অবধি, সফল না 
সোমরসের ভাগ পাইতে লাগিলেন । 

, এইরূপ চ্যবন তাহার প্রতি! -রাখিয়া, হুকন্তার সির রি 
আশ্রমে চলিয়া! আসিলে, ত্রাহাদের সময় অতি স্থথেই কাঁটিতে লাগ্গিল। 


রুরু ও প্রমর্রার কথা । 


ূর্বকালে স্থলকেশ নামে একজন পরম ধার্ডিক ত্তপন্থী ছিলেন) 
একক্রিন তিনি ফল আনিতে বনে গিয়াঁছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন 
থে, একটি নিতান্ত ছোট খুকীকে কে তাহার আশ্রমে ফেলিয়! গিয়াছে । 
এব নিষ্ঠুর নীচ কাজ ধাহীর1 করিতে পারে, সে সকল হতভাগা লোকের 
সংবাদ লইয়া আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। এমন হুদ্দর শিশুর, 
প্রতিও যাহার দয়া হয় নাই, না জানি তাহার প্রাণ কতই কঠিন! 

'মুনি সেই কন্তাটিকে কোলে করিয়! ঘরে আমিলেন, এবং মায়ের 
মতন যত্রের সহিত তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন । খুকীটি ক্রমে 
বড় হত লাগিল, আর দেখিতে দেখিতে তাহার আধ আধ মিষ্ট কথায় 
আর কোমল ব্যবহারে সকলের মন কাড়িয়৷ লইল। তাহার সেই সুন্দর 
মুখখানি দেখিলে, রেহই তাহার সহিত দুটি কথা না কহিয়৷ থাকিতে 
পারিত না, আর একটিবার তাহার সেই স্থন্দর মুখের মধুমাখা কথা 
শুনিলে, তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। 

বাস্তবিক এমন স্থন্দর মেয়ে কেহ কখনও দেখে নাই; এমন মিষ্ট 
কথাও শুনে নাই ; এমন সুন্দর বাবহারও কেহ আর কোন বালক বা 
বাঙ্লিকার নিকট কখনও পায় নাই । তাই মহধি স্থুলকেশ যেটির নাম 
ধীখিলেন গ্রমদ্বর1, অর্থাৎ সকল মেয়ের সেরা । 

মেয়েটি ধখন ঝড় হইল, তখন একদিন মহষি চ্যবনের নাতি, মহাত্মা 
প্রমৃতির পুত রুরু, সেই আশ্রমে বেড়াইতে আদিলেন। সেখানে 
প্রমন্ধরাকে দেখিয়াই তাহার মন কেমন হইয়া! গেল, সেই অবধি আর 
তীহার কিছুই ভাল লাগে না। তিনি কেবলই প্রমদ্বরার কথা ভাবেন, 
আর যে কাজ করিতে হইবে তাহারই কথা ভুলিয়া ফান। . 


রুরু ও প্রমন্বরার কথ! । ১৯৯১, 


ক্ষরুর বন্ধুর! শ্রমতির নিকট গিয়া বিনয় করিয়া কহিল, “ভগবন্‌, 
আপনার পুক্স, স্থলকেশের আশ্রমে প্রমণধরা নায়ী একটি কন্তাকে দেখিয়া, 
তাহাকে বড়ই ভাল বালিয়াছে। এখন সে খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়া দিয়া 
সকল সময়ই সেই কন্যার কথ] ভাবে । অতএব আপনি যাহ! ভাল মনে 
করেন, করুন | 

এফথ। শুনিবাঁমাত্রই প্রমতি শ্ুলকেশের নিকট গিয়া বলিলেন, “ছে 
মহষি, আমি আমার পুত্র রুরুর জন্য, আপনার প্রমন্বরাকে চাহিতে 
আসিয়াছি। আপনার মত হইলে, এই ছুই জনের বিবাহ হইতে 
পারে।” ৰ 

ইহার উত্তরে স্থুলকেশ অতিশয় আনন্দের সহিত বলিলেন যে, 
“আহা! মৃহষি, আপনি কি ক্থন্দর প্রস্তাবই করিয়াছেন! আপনার 
পুজটি দেখিতে যেমন ক্ুশ্রী, তেমনি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বিনয়ে, তপস্তায় 
সকলেরই বিশেষ স্েহের পাত্র হইয়াছে । মাঁমিওমনে করিতেছিলাম 
যে, ইহার সহিত আমার প্রমদ্বরার, বিবাহ হইলে, নিন 
€ ধার পর নাই ) স্থখের বিষয় হয়|” 

তারপর ছুই মুনিতে মিলিয়া হিসাব করিয়। দেখিলেন যে, আর 
কয়েক সপ্তাহ পরেই, ফাস্ভূনী নক্ষতে, বিবাহের অতি উত্তম দিন রহিয়াছে । 
সুতরাং সেই দ্রিনেই বিবাহ স্থির করিয়া, সকলে তাহার আয়োজন 
করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু হায়! মানুষেরা কত সময় কত আশা করিয়া আনন্দের 
আয়োজন করে, আর কোথা হইতে বিপদ আসিয়া! তাহাদিগকে দুঃখের 
সাগরে ভাপাইয়! দেয়। একদিন প্রমন্বরা তাহার সঙ্গিনীগণের সহিত 
মিলিয়া আশ্রমের নিকটে আমোদ গ্রমোদ করিতেছিলেন) তিনি জানিতেন 
না যে, সেইখানে ঘাসের ভিতরে, পাকষণ কেউটে লাপ ঘুমাইয়! রহিয়াছে ) 
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১২ 'অহাঁভারতের গল্প। 
রা খেলিতে, সেই কেউটে সাপের-উপর প্রমন্থরার প1 পড়িল, আর 
মলি দুষ্ট সাপ রাগে অস্থির হইয়! তাহাকে কাষড়াইয়| দিল! 

রমন ছুঃখের কথা, আমাদের: বলিতে এবং শুনিতেই কত্ত কষ্ট 
হইছে, যাহার! সে ঘটনায় উপস্থিত ছিল, তাহাদের হয়ত কষ্টের আর. 
সীযাই ছিন্গ না। এইমাত্র প্রমন্বরা কত হাসিতেছিলেন |. মুহ্র্থে; 
মঞ্চে সে হাসির আলো নিভিয়া গেল! সোণার শরীর ছাইফ্ের মত 
হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল । সঙ্ষিনীরা তখন ভয়ে অস্থির হইয়া 
চীৎক্লার করিতে লাগিল। সেই চীৎকারে আশ্রমের সকলে ছুটিয়! 
আসিয়া 'দখিলেন, সর্বনাশ হইঝ। গিয়াছে ! 

(এত আনন্দের ভিতরে হঠাৎ এমন বিপদ উপস্থিত হওয়াতে, 
কষণকালের জগ্ মুনিরাও হতবৃদ্ধি হইয়! গেলেন । তীহারা সকলে 
রমৃদ্বরার মুত দেহের চাঁরিধারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কাহাঝও মুখে 
কথা সরিল না। ত্বখনও দেখিলে.মনে হইতেছিল, যেন প্রমন্বরার মৃত্যু 
হয় নাই, তিনি ঘুমাইতেছেন। মুখখানি কালো! হইয়া যেন পূর্বের, 
চেত্সে মিষ্ট দেখা যাইতেছিল। 

রুরু সেখানে ছিলেন, আর মেয়েদের চীৎকার শুনিয়া সকলের সঙ্গে 
ছুটিয়াও আসিষ়াছিলেন। সেখানে আসিয়া সকলে কাদিতে বসিল, আর- 
তিনি পাগলের গত হইন্বা উদ্ধাাসে বনের দিকে ছুটিয়াপলাইলেন তাহার 
মোটাযুটি মনে হইল যে, প্রমন্ধর! মরিয়া গিয়াছেন। কিন্ত তাহাকে আর 
এ পাইবেন নাঃ এধখ কিছুতেই তাহার মন মালিতে চাহিল না। 

“ক্ষরু ক্রমে গভীর বনের ভিতরে ঢুকিম) মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া, 
ভয়ানক কািতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ তাহার প্রাণ 
যেন ভেজে পরিপূর্ণ: হুইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ঈাড়াইয়া, 
স্বর্গের দিকে দৃ্িপূর্ধ্বক উচ্চৈংন্বরে বলিজেন-.. 
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“আমি যদি দান করিয়া থাকি, যদি তপস্যা কৰিয়া থাকি, ঘি 
ভক্তিপূর্ববক গুরুজনের সেবা করিয়। থাকি, তবে, আমার প্রমন্ধরা! বাচিয়। 
উঠক। 'আমি জন্মাবধি যত পুপা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার বলে সামার 
প্রধদ্বর] উঠিয়া ঈাড়াক্‌ !” 

ক্ষরুর এহই কথ! হ্র্গে গিয়া পৌছিল। তান্তার পরেই তিনি 
দেখিলেন যে, প্রেঁই অন্ধকার বন আলো করিয়া দেবৃত আগিয়! তাহার 
সঙ্মুখে ঈাড়াইয়াছেন । 

দেবদূত বলিলেন, কির, মাছষ একবার মরিলে ত আর (স ফিরিয়। 
আসিতে পারে ন।; রা, তুমি যাহ চাহিতেছ, ভাঁহ। কি করিয়া 
হইবে ? প্রমদ্ধরার আয়ু শেষ ভইয়ািল, তাই তাহার মৃত্যু হইয়াছে । 
হ্তরাং তুমি আর ছুঃখ করিও না।” | 

দেবদৃতের কথ শ্বনিয়। কুক বজিলেন, “বে কি জামার গ্রমহরাকে 
পাইবার কোন উপায়ই নাই ?” 

দেবদৃত বলিলেন, “আছে । তুমি যদি একটি কাজ করিতে পার, 
তবে প্রমদ্ববাকে আবার বাঁচান সম্ভব হয়।” ৰ 

ক্রু বলিগ্পেন,“বল, সে কি কাজ । আমি এখনই তাহা! করিতেছি ।” 
দেবদূত বলিলেন, “দেবতাগণ বলিয়াছেন যে, তুমি যাঁদি অর্ধেক 
আয়ু প্রমদ্ধবাকে দিতে পার, তবে সে সেই পরিমাণ সময়ের জন্ত 
আবার তোমার নিকট আসিতে পারে ।” | 
'. কুক্ষ বলিলেন, "আমি আমার অদ্ধেক আমন প্রস্ব়াকে দিলাম । 
৬৫ সে আবার বাচিয়। উঠুক 1” 2 
এ কথায় দেবদুত ষমের নিকট গিয়া বলিলেন যে। “ভে যম, ক্রু 
প্রদ্বরাকে তাহার অর্ধেক আমু দান করিয়াছেন। কতএব, আপনি 
অনুমতি করুন, গ্রমদ্ধর1! আবার জীবন লাভ ককুন্‌।” 
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এ বলিলেন, “আচ্ছা, তবে তাহাই হউক ।" 

মের মুখ দিয়া একথ| বাহির হইবামাত্র, প্রমদ্ধরা চোখ রগড়াইতে 
রগড়াইতে উঠিয়! বসিলেন। তখনও সকলে তীছার চারিধারে বসিয়া 
কাদিতৈছিল। তাহার! উহাকে উঠিতে দেখিয়া নিতান্তই আশ্চধ্য এবং 
আনদ্দিত হইয়াছিল, ভাহাতে সন্দেহ নাই। সে আনন্দ সামলাইয়া 
উঠিতে তাহাদের অনেক লময় লাগিয়াছিল : কেন না বিবাহের দিনও 
ইহার পরে দেখিতে দেখিতে আসিয়। উপস্থিত হইল। বাজ রাজড়ার 
বিবাহে অবস্থা খুব জমকালো রকমের ধৃমধাম হয়। মুনি-খধিদের 
বিবাহে অত ঘটা না হইবার কথ।। কিন্ত রুরু আর গ্রমদ্বরার বিবাহে 
সকল্পের মনে যেমন আনন্দ হইয়াছিল, আমি সাহল করিয়া বলিতে 
পারি, কোন কালে আর কোন বিবাহে তাহার চেয়ে বেশী হয় নাই। 

এইকপ আনন্দের ভিতরে এই ব্যাপারের শেষ হইল | কুকুর মণে 
ইহাতে খুবই সুখ হইয়াছিল, একথ। আমর! কল্পনা করিয়া লইতে পাবি 
কিন্ত ছুষ্ট সাপ তীহার প্রমদ্বরাকে কামড়াইয়া ক্ষণকাঁলের জন্য তাহাকে 
যে কষ্ট দিয়াছিল, তাহার কথ। তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন ন।। 
এই ঘটনাতে লপজাতির উপর তাহার এমনই বিষম রাগ হই! গেল যে, 
তিনি আর ঘরে থাকিতে লন! পারিয়া, বিশাল ভাগ হাতে সাপের বংশ 
ধ্বংদ করিতে বাহির হইলেন। সে সময়ে কোন হতভাগ্য সাপ তাহার 
লম্মুখে পড়িলে, আর কি তাহার রক্ষা ছিল? সে ফোস্‌ করিবার আগেই, 
সেই ভীষণ ভাগ! ধাই শাবে তাহার মাথায় পড়িয়া, তাহার সর্পলীল। 
সাঙ্গ করিয়! দিত! 

এইইরূপে রুরু বন, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত খুঁজিয়া কত সাপ ষে নংহার 
করিলেন, তাহার লেখা! জোখ। নাই । একদিন তিনি সাপ খুঁজিতে 
খুঁজিতে গভীর বনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, ডু্ডুভ নামক একটা সাপ 
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দেখিতে পাইলেন। সাপট৷ নিতান্তই বুড়া এবং অস্থি চণ্ম সার 
হইয়াছে, ভাল করিয়া নড়িতে চড়িতে পারে না। সেই বুড়া ডূঙুভ 
সাপকে দেখিবামাত্র, রুরু ক্রোধভরে তাহার সেই বিশাল ভাগ্া উঠাইয়া 
তাহাকে মাবিতে গেলেন । 

স্াহ! দেখিয়া সেই সাপ কহিল, “মুনি ঠাকুর, আমি ত তোমার 
কোন অনিষ্ট করি নাই, তবে কেন বিনা অপরাধে আমার প্রাণ বধ 
করিতে আসিতেছ ?” 

রুক্ষ বলিলেন, “তাহা বলিলে কি হইবে ? আমার গ্রমন্থরাকে লাপে 
কামড়াইয়াছিল। স্তরাং,_দেখিতেছ, ডাণ্ড ।--আঙ্গ আর আমার 
হাতে তোমার রক্ষা নাই 1” 

সাপ বলিল, “ঠাকুর, আমর! ডুুঁভ সাপ কোন দিন কাহারও 
হিংসা করি না। যাহারা কাষড়ায়,, তাহারা অন্য সাপ। আমরা 
তাহাদের মত নহি, অথচ তাহাদের দোষের জন্য অকারণ সাজ 
পাই! তুমি ধার্টিক লোক; আমাদের দুর্দশ! ছোখিয়া কি তোমার 
দয়া হয় না?” 

বাস্তবিকই সেই সাপটার কথা শুনিয়। রুরুর দয়া হইল। স্থতরাং 
তিনি আর তাহাকে বধ না করিয়া, মিষ্টভাবে জিজ্ঞাস করিলেন, “তুমি 
কে? কি করিয়। তোমার এমন ছুদিশা হইল ?” ূ 

মাপ কহিল, *পূর্বজন্মে আমি সহশ্রপাদ নামে মুনি ছিলাম, আ্রাঙ্গণের 
শাপে সর্প হইয়াছি।” 

রুরু বলিলেন, “তোমার কথা আমার বড়ই আশ্চধ্য বোধ হইতেছে। [ 
ব্রাহ্মণ কেন তোমাকে শাপ দিলেন, আর সে শাপ দূর হইবার কোনি 
উপায় আছে কি নাঁ-এ সকল কথা শুনিতে পাইলে আমি অতিশয় 


হুখী হইব ।” 
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রপ রুহিন, "ছেলে, বেলায় খগষ নামে আমার একটি-বন্ধু ছিলেন? 
তি সর্বাদাই তপন্তা করিতেন, দার কখনও মিথ্যা কথা কহিতেন না। 
এক দি আমি, তামাসা দেখিবার অন্ত, একট| খড়ের মাপ লইয়া 
তাহাকে তয়. দ্বেখাইতে গেলাষ ; আমি জানিতাম না যে, সেই খড়ের 
সার ভয়ে তিনি অজাল হইয়া. যাইবেন | জান হইলে পর তিনি 
বান অস্থির হইয়া আমাকে এই শাপ দিলেন যে, "তুমি যে খড়ের সাপ 
রিয়া জাখাকে ভয় দেখাইলে, সেই খড়ের সাপের মত অকর্দমনা সাপ 
| তু হইবে ।” খগমের তপন্যার তেঙ্গ আমি ঘানিতাম, তাই তীহার' 
ক গুনিয়। আমি যোড় হাতে বজিলাম “ভাই, আমি তামাস! করিতে 
গিষ্। একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি । আমাকে ভুমি ক্ষমা কর, আর 
ৃ করন শাপ হইতে আমাকে বাচাই দাও ।” 

'ইঙাতে খগমের চোখে ছল আনিল, তিনি ফ্ঈদিতে ফিতে 
হহিলেন, "ভাই, নিটটর কণা মুখে আনিয়া ফেলিয়াছি, এখন ত আর 
উপায় দেখি না) এখন! আমি ঘা বলিতেছি, মন দিয়া শু), কমার 
কখনও ভুলিও না। প্রমতির পুত রুরুর ৪ দেখা হলে তোধার 
শাগ দূর হইবে ।” . টি ঠা : 

কি আশ্চধ্য ' পাপ তাহার কথা ভাল করিয়া শেষ কি ন্‌ 
করতেই, তাহার চেহারা একটু, একটু, করিয়া মাচছষের মত হইতে 
লাগিল । খন সে বলির, *বুঝিয়াছি, আপনি সেই প্রমতির, পু 
রড তাই আপনার দর্শন পাইয়া আজ আমার শাপ দুর হইল । 
বলিতে বলিতে সহশ্রপাদ তাহার নিঝের জুন্দয় যুঠিতে উঠিথা 
ড়াইলেন।, তারপর তিনি স্সেহের সহিত .রুরুকে অনেক্ষ নুম্বর 
উপদেশ দিয়; সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন । 


টানে 
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নল ও দময়ন্তীর কথা । 


. বিদর্ভ দেশে ভীম নামে এক রাজ] ছিলেন। দেশ বিদেশের লোকে 
তাহার 'গ্ুণের কথা বলিত। ধনে, জনে, যশে, মানে, তাহার হুখের 
সীমা ছিল না। কিন্তু এক দুঃখে তাহার সকল সখ মাটি হইয়া গিয়াছিল। 
সোণার সংসার দিয় কি হইবে, যদি তাহা খালি পড়িয়া থাকিল? 
রাজ নিশ্বাম ফেলিতেন, আর বলিতেন, "হায়, আমার এ ধন কে 
খাইবে? আমার যে সন্তান নাই !” 

একদিন মহামুনি দমন রাঁজার সঙ্গে দেখ| করিতে আমিলেন। রাজা 
রাণী তাহার পায়ের ধূল! লইয়া বসিতে সোণার আসন দিলেন। স্ুবাসিত্ 
জল দিয়! নিজ হাতে ত্ঠাহার পা ধুইয়া দিলেন। তারপর মুক্তার ঝালর 
দেওয়া চন্দনের পাখা লইয়া দুজনে তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন । 
মুনি সন্ধষ্ট হইয়। বলিলেন, “মহারাজ, তোমরা আমাকে যেমন থুমী 
করিলে, আমিও তোমাদিগকে তেমনি ্বুখী করিব। আমার বরে 
তোমাঁদিগের একটি লক্ষ্মীর মতন কন্ত। ও তিনটি পুত্র হইবে ।" 

বর দিয়! মুনি চলিয়া! গেলেন, রাজাও মনে করিলেন যে, এত দিনে 
যদি আমাদের দুঃখের শেষ হয়” । 

তারপর ক্রমে রাজার তিনটি ছেলে, আর একটি মেয়ে হইল । 
মুনির নাম ছিল দমন, সেই কথ মনে করিয়! রাজ! ছেলে. তিনটির নাম 
দম, দাস্ত আর দমন, আর মেয়েটির নাম দময়ন্তী রাখিলেন। 

এতদিনে রাঁজার আধার ঘরে আলে! জলিল। . ছেলে, [তিনটির 
যেমন রূপ, তেমনি গুগ। আর দময়স্তীর |কথা কি বলিব? দনেছের 
মধ্যে যেমন প্রাণ, সেই রাজপুরীর মখো তেমনি হইলেন দমন । 


্ রহ 
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আকাশ রি দেবতারা! তাহাকে দেখিয়া বলিতেন, “আহা, কি দার! 
যে লোক তাহাকে দেখিলে মনে ৪৮ বুঝি নিজে মী রাজার 
খরে জন্ম লইয়াছেন | | | 

মী যখন বড় হইলেন, তখন, শত শত সখী নার দাসী তাহার | 
সেৰে করিতে লাগিল। রাজবাড়ীর ভিতরে মেয়েদের বেড়াইবার 
বাগ্ধান ছিল। সেই বাগানে দমযন্তী তাহার সখীদিগকে লইয়া. রোজ 
| বেড়াইতে যাইতেন। একদিন সেখানে গিয়। তিনি দেখিলেন। এক 
বাড সোণার হাস সেখানে খেল! করিতেছে । 

3 “ছাদ দেখিয়া দময়ন্তী বলিলেন, “কি সুন্দর, কি দর । এলো! তোর! 
দেখিস্‌ যেন পলায় ন1।” 
1: সখীরা সকলে হাস ধরিতে গেল, হ্সগুলি তাহাদিগকে 'লইয়। 
বাগানের আর এক পানে ছুটিয়। পলাইল ৷ একটি হাঁস পিছনে 
পল়্িয়াছিল ; দময়ন্তী নিজেই তাহাকে ধরিতে গেলেন । 

তখন হান. বলিল, স্তুমি ধাহার যোগ্য রাঈী, আমি তাহার খধর 
জানি । রাজকন্া। নলের কথা শুনিয়াছ ?” 
দবষয়স্তী বলিলেন, "তুই পাখী হইয়া কথা কহিতেছিস্‌, না জানি, 
ভোর খবর কেমন আশ্চর্য তুই যাহার নাম করিলি, * সেই নল কে? 
তিনি কোথায় থাকেন?” 7 10051008 
পাখী বলিল, “একটা দেশ আছে, জহার মার নিষধ | ৫ 
পুর ঈল সেই দেশের রাজ।। রাঁজকন্তা ! এমন রাজার কথা আর 
মা শোন নাই! এমন নদ্বর মানুষ আর কখনও দেখ মাই? 
ডা, গন্ধরব, মানুহ, ক্ষ সকলকেই দেখিয়াছি রূপে গুণে নলের 
| রা গা নহে। যেমন তৃষি, তেমনি লল.।, তু ঘি তাহার রাণী 
হও, তবেই যথার্থ স্থখের কথ! হয 1 


নল ও দময়ন্তীর কথ! । 0 সইথ 


রষয়স্তী ববিলেন, “ছাল, তোর কথা.বড়ই মিষ্ট । এ কথা তুই 
নলকে বলিতে পারিস্‌ ? 

ঠাস বলিল, “অবশ পারি। এই আমি চললাম ।* পি বলিয়া 
হাসের ঝাক হাসিতে হাসিতে নল রাজার দেশে উড়িয়া গেল। মল 
ভুখন, রাজবাড়ীর এক কোণে বাগানের ভিতরে নিরিবিলি বসিয়া 
দূম্যস্তীর কথাই ভাবিতেছিলেন, এ কখ। হাসের জানিত। ইহার 
কারণ এই যে,--নলের সঙ্গেই তাহাদের আগে দেখা হইয়াছিল। 

নলের বাগানে তাহারা বেড়াইতে যায়, আর, নল তাহাদের, 
একটাকে ধরিয়া ফেলেন। হাসটি ধরা পড়িয়া! মিনতি করিয়া বলিল. 
“মহারাজ ! আমাকে মারিবেন না) আমি আপনাকে দময়স্তীর খবর 
আনিয়। দিব 1” ! 

নূল ইহার আগেই দময়স্তীর কথা শুনিয়াছিলেন, আর বাগানে 
বসিয়া তাহারই কথা ভাবিতেছিলেন। হাসের, কথা শুনিয়া তিনি 
তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তারপর ভাহারা দময়ন্তীর নিকট টা 
তীহাকে ফাকি দিয়া নলের কথা শুনাইয়া গেল। - 

সে কথ। শুনিয়া অবধি দ্ময়স্ভীর চোখে ঘুম নাই, মুখে হালি: নাই । 
অন্ন ব্যঞ্জন থালা শুদ্ধ তীহার সামনে অমনি পড়িয়। থাকে । . দিন রাতি 
তিনি কেবলই নলের কথা ভাবেন, আর কাদেন। | 

রাণী রাজার নিকট কাদিয়! বলিলেন, “মায়ের আমার হইল কি?” 
রাঁজ। অনেকক্ষণ, মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, “চল, স্বয়্ছরের আয়োজন 
করিয়া উহার বিবাহ দিয়া দেই 1” | 

তারপর দেশ বিদেশে রাজাদের: নিকট সংবাদ গেল, ধা? 
্বযসধর হইবে, সকলে আন্ধন।” সে সংবাদ গুনিয়। আর.কেহই ঘরে 
বসিয়া খাকিলেন-ঘা। ধেখিতে দেখিতে রাজ! রাজড়ায়...বিদর্ভ নগর 
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ছাইয়। গেল। সৈন্যের কলরবে, হাতী-ঘখোড়াঁর ডাক, আর রথের শকে 
লোকের কথাবার্তা কহা ভার হইয়া উঠিল। 

(রাজারা সকলে হ্বয়দ্বরে আঁসিয়াছেন; তাই কয়েকদিনের জন্য 
তাহাদের ঝগড়া বিবাদ থামিয়! গিয়াছে,-আর যুদ্ধও হয় না, তেমন 
ভাবে লোকও মরিয়া স্বর্গে যায় ন। ইন্দ্র ভাবিলেন, “সে কি! যুদ্ধে 
মরিয়া মাসে মাসে এতগুলি লোক স্বর্গে আসে, এ মাসে ত সে রকম 
আমিল না! ইহার কারণ কি?” সেখানে নারদ মুনি ছিলেন; তিনি 
বলিলেন, “দেবরাজ, রাজারা সকলে 'দময়স্তীর সবয়ন্ধরে গিয়াছেন, তাই 
এখন আর যুদ্ধ হয় না, লোকও অধিক মরে না।” 

. নারদের কথা শুনিয়া! স্বর্গের সকলে বলিল, “আমরাও দময়স্তীর 
হয়গ্র দেখিতে যাইব ।” তখনই দেবতারা সকলে, নিজ নিজ বাহনে 
চড়িয়া পরম আনন্দে বিদর্ভ দেশে যাত্রা করিলেন। বিদভভ দেশের 
কাছে আসিক্া! তাহারা দেখিলেন যে, নিষধের রাজা নলও সেই পথে 
্বয়ঘধরে যাইতেছেন। নলকে দেখিয়া দেবতাদিগের বড়ই ভয় হইল । 
তাহাদের মনে হইল যে, এই রাজার মত সুন্দর লোক তাহাদের মধ্যে 
কেহই নাই । তখন কেহ বলিলেন, “তাই ত, কি করি?” 
বলিলেন, প্চল, ফিরিয়া যাই 1” আবার কেহ কেহ মনে তি 
“উহাকে ফাকি দিয়া আমাদের কাজ, করাইয়া! লই ।” এই ভাবিয়া 
তাহাদের চারি জন নলের নিকট গিয়। বলিলেন, “মহারাজ, তুমি 
অতিশয় ধার্দিক লোক, তোমাকে আমাদের একটি কাজ করিয়া 
দিতে হইবে" 

': দেবতাদ্দিগকে দেখিয়া, নল যে আজ্ঞা? বলিয়া! যোড় হাতে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আপনারা! কে? আমাকে আপনাদের কি কাজ করিতে 


হইবে 1” 


নল. ও দময়স্তীর কর্থা। . ১২৯ 


দেবস্াদের একজন বঙ্গিলেন, “আমি ইন্দ্র, ইনি অগ্নি, ইনি ঘষ, 
আর ইনি বর্কণ। আমরা দময়ভ্ভীকে পাইবার'জগ্য-স্যন্থারে চলিয়াছি। 
তুমি আমাদের দূত হইয়া দময়্ত্রীর নিকট গিয়া বপিবে, যেন তিনি 
আমাদের কোন একজনকে বিধাহ করেন 1” | 

নল বলিলেন, “ইহ! কি সুবিচার হইল ? আপনারাও দড়ির জন্য 
যাইতেছেন, আমিও দময়স্তীর জগত যাইতেছি । আপনাদের কি উচিত, 
আমাকে দূত করিয়া পাঠান ৮" : 

দেবতারা বলিলেন, “মহারাজ, তুমি ত বলিয়া, “যে আজ”, এখন 
আবার কি করিয়া, না, বলিবে? শীস্্র যাও 1” 

নল বলিলেন, “আচ্ছা, আমি না হয় আপনাদের দূত হইলাম । 
কিন্তু আমি দমনস্তীর কাছে কি করিয়া যাইব? তাহার আগেই 
প্রহরীর! আমাকে কাটিয়া ফেলিবে।” 

ইন্দ্র বলিলেন, “তোমার কোন ভয় নাই! প্রহরীর! তোমাকে দেখিতেই . 
পাইবে না। তুমি অতি সহজেই দময়স্তীর নিকট ঘাইতে পারিবে 1” 

এ কথায় নল দেবতার্দিগকে প্রণাম করিয়া দময়স্তীর নিকট যাত্রা 
করিলেন তাহার দরজায় ঢাল তলোয়ার হাতে সিপাহীর। দাড়া 
ছিল; তিনি তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন, কেহ তাহান্কে - 
দেখিতে পাইল নাঁ। চাকর চাকরাণীরা সাহার চারিদিকে, দিয় যাওয়া 
আসা করিতে লাগিল, কেহই বুঝিতে পারিল না যে একজন: লোক 
আসিয়াছে । শেষে যখন তিনি একেবারে দময়ভতীর : নিকট. গ্যি | 
উপস্থিতি হইলেন; তখন দখয়স্্রী আর তাহার সখীর! স্তাহাকে দেখিতে 
পাইলেন | তাহার! মনে করিলেন, বুঝি কোন্‌ দেবতা আসিয়াছেন 
তাই তাহারা ত্তাহাকে নমস্কার করিয়া, হেটমুখে তাহার সম্মুখে ঠাড়াইয! 
রহিলেন, কোন কথা কছিলেন ন।। 

জে ও 
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'স্বখন দময়ন্ীর মন বলিল, “ইনিই মহারাজ! নল ।' : একথা মনে 
হইবামীত তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইয়া গেল। তিনি নিযে 
“মহায়াজ, কি করিয়া এখানে আসিলে ? দরজার যে পাহার। !” 

নল বলিলেন, দেবতাদের বরে তোমার লোকের! আমাকে দেখিতে 
পার লাই । ইল, যম) ঘগ্নি আর বরুণ আমাকে তাহাদের দূত করিয়া 
তোর্মার নিকট পাঠাইম্বাছেন ; তুমি তাহাদের মধ্যে বর 
বরগ ক্র ৮ | 

রয্তী বলিলেন, “মছারাজ, হাসের মুখে তোমার কথা রনি 
ভিলা: ; সেই হইতে তোমাকে ভালবাপিয়াছি। তোম। ছাড়া আমি 
আর কাহাকেও বিধাহ করিতে গারিক: না। তুমি, যদি আতাকে পরিত্যাগ 
ক্র উবে আমি বিষ খাইমা ম্সিব 

. নল খলিলেন, “রাজকুমাঁরি, দেরতাধিগের পায়ের ধূলার সমানও আমি 
নহি। তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমাকে কেন দিবাহ করিতে চাহিতেছ ? 
মনে করিয়া দেখ ইহারা অসন্ধষ্ট হইলে কি ন। করিতে পারেন ” 

্ময়ন্তী বলিলেন, “দেবতাদিগের মহিমার অন্ত নাই; ভীহাদ্িগকে 
নমস্কার করি'।-.কিন্ত মহারাজ, আমি সত্য বলিতেছি, তোমাকে টা 
. আমি আর কাহীকেও বিবাহ করিতে পারিব না!" 

ন্‌ল বলিলেন, “দময়স্তি, আছিও তোমাকে বড়ই ভালবালি |, কিন 

ধাহাদের দূত হইয়া আসিয়াছি, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিকে কথা 
বলিলে, আমার মহাপাপ হইবে । 

স্বমযন্তরী কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “হারাম, সোমার কাজ তত 
ড় ভালমতেই ক্করিয়াছ, ইহার পরেও যদি আমি কিতৃবমের- দন্মুখে 
তোমার গলায় মালা দিই, তাহাতে তোমার কেন: পাপ দে! 
মহারাজ; ভুছি সভায় আসিবে 7? আমি তোমাকেই বর্ণ করিব |». 


রিও 


নল ও দমযন্তরীর কথা । : . ১৩৯ 


রাঙা দেবতাদের নিকট চলিয়া আসিলেন। দেবতারা জিজাসা 
করিলেন, “মহারাজ, দময়স্তী কি বলিল?" ' 

নল বলিলেন, “মামি আপনাদের কথ! আমার সাধামত নিয়া 
তথাপি দযয়স্তী বলিলেন, আমার গলাতেই' মাল! দিবেন । এখন 
আআপনহিদর যাহা ভাল মনে হয়, করুন 1” 

্বয়ঘরের শুভদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। হন্দর সভাঘর আলো 
করিয়া দেবতা আর রাজাগণ, যাণিকের কাজ করা যোগার সিংহাসনে 
বসিলে, সে স্থানের শোভার লীমা রহিল না। তারপর, সন্ধ্যার আকাশে 
মন চত্জ দেখা দেয়, দময়্তী ন্গিগ্ধ উজ্জ্বল মনোহর বেশে সেইরূপ, 
আসিয়া সভায় ধাড়াইলেন। তখন ঘটকের! মালা চন্দন পরিযা, ; 
্বরে অতি চমৎকার ভীতে রাজাগণের পরিচয় দিতে আর | 
দময়স্ত্রী সকলের কথাই শুনিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন, না জি. 
কেবল চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিলেন, নল কোথায় [ ্‌ 

নলকে খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি দেখিলেন যে, পাঁচটি লোক সততায়, 
বসিয়া আছেন, তাহাদিগকে দেখিতে ঠিক নলেরই মত্.। তিনি বুঝিতে 
পারিলেন, ইহাদের মধো একজন নল, আর চারিজন দেবতা ।: কিন্ত 
ইহার বেশী তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । তখন: তিনি ছুখাঁমি: 
হাতযোড় করিয়া কাদিয়া কহিলেন, “আমি নলকে ভালবাসি, আর মনে 
'মনে. তাহাকেই বরণ করিয়াছি | হে দ্বেরতাগণ, আপনারা দয়া করিয়া - 
ক্ঠাহাকে দেখাইয়া দিন” 

দময়্তরীর কথায় দৈবভাগণের মন গলিল। তখন তিনি দেখিতে, 
পাইলেন যে, সেই পাঁচি জনের মধ্যে চারিজন শৃন্তে বসিয়া াছেন। 
তাহাদের চোখে পলক নাই শরীরে খাম নাই, ছাক্স! নাই। তিনি 
বুঝিলেম, এই.চারিজন দেবতা, আর অপরটি নল। তখন তিনি লজ্জায় 


১৩২. মহাভারতের গল্প। 
মাধ হেট করিয়া, অপার' আনন্দেয়, সহিত বরমাল্যখানি নলের গলায় 
পরাইয় দিলেন। নল বলিলেন, “ঘময়স্তি, ঘতদিন এই প্রাণ থাকিবে, 
ততদিন আমি তোমাকে ভালবাসিব ।" দময়ন্তী বলিলেন, “আমার এই 
প্রাণ'দিয়। তোমার সেবা করিব ৷” 

(এদিকে দেবতারা আনন্দের সহিত বলিতেছেন, “বড়ই স্থখের বিষয় 
হইল । যেমন কণ্তা তেমনি বর মিলিল ।” রাজ। মহাশয়েরা বলিতেছেন, 
“হায় এত, ক্লেশ করিয়া আমিলাম, আর অন্যে কন্তা লইয়া! গেল !” 

বাছা হউক, কন্যা, খন মোটেই একটি, তখন রাজা মহাশয়দিগের 
প্রষ্ঠ্যেকেরই কন্ঠ পাওয়ার ত আয় কোন কথ ছিল না? দুঃখ করিলে 
আয় কি হইবে? দেরু্ারা কেই দুঃখ করেন নাই; এমন কি, ধাহারা 
ফাকি দিয়া দমযন্তীকে পাইবার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারাই 
শেষে সন্ধষ্ট হইয়। নলকে বর দিতে লাগিলেন । 

ইন্দ্র বলিলেন, "তুমি স্বর্গে গিয়া পরম সুখে থাকিবে ।” 

অনি কহিলেন, "তুমি যখন আমাকে ডাকিবে, আমি তখনই 
ভৌগার নিকট উপ্পস্থিভ'ছইঘ 1” 

যম কহিলেন, "তুমি যাহাই বীধিবে, তাহাই খাইতে অস্বতৈর মত 
হইবে ।” | এ 
বরুণ কহিলেন, "তুমি ডাকিলেই আমি আঁপিব।- আর এই মাল! 
ও; ইহার ফুল কখনও বাসি হইবে না।” রা টি 

. তারপর মহা সমারোহে নল-ময্তীর বিবাহ হইজ 1 বিবাহের পরে 
ধকলে নিজ নিজ দেশে চলিয়ী গেলেন । 'নলও কিছুদিন বিদর্ত দেশে 
থাকিয়া, দময্ত্ীকে লইয্া মনের আনন্দে ঘরে ফিরিজেন। 

এ দেশে কিছ] তাহাদের সময় কিছুদিন বড়ই সুখে কা্টিল। প্রজার! 
দু'হাত তুলি আলীর্ববাদ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, “না জানি 


নল ও দময়স্তীর কথা। ১৩৩ 


কতই পুণ্য করিয়াছিলাঁম। তাই এমন বাজ! রাণী পাইলাম 1৮ শক্তরা 
অস্ত্র ফেলিয! দিয়া বলিল, “মারিলেও নল, রাখিলেও নল,--এষব কাজ 
আর করিব না!" 

ইহার উপরে যখন তাহাদের ইন্দ্রসেন আর ইন্দ্রসেনা নামে একটি 
পুত্র আর একটি কন্ত। হইল, তখন তাহাদের চাদমুখের দিকে তাকাইয়া 
তাহারা এই পৃথিবীতেই হ্বর্গের সখ পাইলেন। 

কিন্তু সংসারের স্থথকে বিশ্বাম করিতে নাই । সুখ যখন আসে, 
খন সে ছুঃখকে আড়ালে করিয়া আনিতে প্রায়ই ভোলে না। নলের 
স্থখের নুরু হইতেই কলি নামে কুটিল দেবতা তাহার সর্বনাশের যা 
খুঁজিতেছিল । 

সেই স্বয়স্থরের দিন ইন্দ্র, ষখ, অগ্নি আর বক্ষণ স্বর্গে ফিরিয়। রঃ 
সময়, পথে কলি আর দ্বাপরের সঙ্গে তাহাদের দেখা হয় । কলিকে 
দেখিয়া ইন্দ্র বলিলেন, “কি হে কলি, কোথায় চলিয়াঁছ ?” 

কলি বলিল, “দময়স্তীর স্বয়ন্বরে ।” 

. ইন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “হাঃ, হাঃ, হা7-11 স্বযস্থর যে শেষ হইয়া 

গিয়াছে । দময়স্তী নলকে মালা দিয়াছেন ।” 

একথ। শুনিবামাত্র কলি ভ্রকুটি করিয়া চোখ ঘুরাইয়। বলিল, “বটে । 
আপনারা থাকিতে একট মান্গষকে মাল! দিল! ইহার উচিত সাজ। 
দিতে হইবে ।” 

দেবতারা বলিলেন, “দময়ন্তীর দোষ নাই, আমর তাহাকে অন্মতি 
দিয়াছি। নলের মতন বরকে মাল! দিবে না তত কাহাকে দিবে ? এমন 
লোককে শাপ দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের কাজ |” 

এই বলিগ্না দেবতার! চলিয়া গেলে, কলি স্বাপরকে খলিল, “স্থাধর, 
তুমি কি বল? আছার ত রাগে গা জলিনা যাইতেছে ! যেগন করিয়াই 


১০ মহাভারতের গল্প । 
চট এই নলের ভিতরে ঢুকিয়া, তাহার সর্বানাশ 'করিতে হুইবে 1. 
সে সিমে তুমি আমার সাহায্য করিবে ফি না, বল ।” 

'ম্বাপর বলিল, “তাহা আর বলিতে ! 'অবস্ সাহায্য করিব !” 

এমনি যুক্তি হইল, এখন একটা ছিত্্ পাইলেই হয়। এ সকল ছুষ্ট 
দেবা; ; পুণ্যবান্‌ লোকের শরীরে চট্‌ করিস প্রবেশ করিবার শক্তি 
ইহাদের নাই কাজেই কলি নলের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দেখিতে লাগিল, 
তিনি কখনও কোন দোষ করেন কি না। এগার বৎসর ধরিয়া দুষ্ট কলি, 
নগর পিছু পিছ ফিরিল। এগার বৎসরের ভিতরে সে না পাইল 

টার একাটি কাজের খত বা একটি কথার ভুল। এগার বৎসর পরে 
একদিন তিনি সন্ধ্যা উপাসনার আগে প! ধুইতে তুলিয়া যান, তাই 
তাগনার শরীর অশুচি ছিল। এইটুকু ছিত্র পাইবামান্র, বেয়ারামের 
বীজের মত, ছুষ্ট কলি তাহার ভিতরে 'ঢুকিয়া৷ গেল। 

: এমনিভাবে নলকে কাবু করিয়া, কলি নলের ভাই ুষ্করকে গিয়া 
বলিল, পচঙগ, তোমাকে রাজা করিয়া দিই গে?” .. 

পুষ্ধর ভারি ছুষ্ট আর নিতান্ত বোকা ছিল, তাই রাজা হওয়ার 
কথায় তাহার জিবে জল আমিল। -সে তখনই লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 
শ্চল! কিন্তু কেমন করিয়া রাজ। করিবে ?” 

কলি বলিল, "কেন ?. তুমি পাশা খেলিয়! নলকে হারাইয়া দিবে /* 

একথা গুনিয়াই পু আবার ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল, সে পাশার 
“প'ও জানিত না । কিন্তু কলি বলিল, "তন্ব কি? তোমার কিছুই 
করিতে হইবে না । আমি তোমাকে জিতাইয়া দিব” 

তখন পুফরের আনন্দ আর সাহস দেখে কে? সে অমনি নলেক 
নিকট গিয়া উপস্থিত। তারপর বতক্ষণ না! নল পাশা খেলিতে রাজি 
হইলেন, ততক্ষণ সে তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে দিল না ।. খালি বলিল,-:- 


সঙ দময়স্তীর কথা৷ ১৩৯ 


ফিরেন, আবার কলি ৫ নক টানা লইয়া যায়। শেষে কলিরই জয় 
হইল) নল চোখের জলে ভাসিয়া বার বার দময্তীয় দিকে ফিক্িয়। 
চাহিতে চাহিতে, পাগলের.মত ছুটি পলাইলেন। 

আহা, দময়স্ত্রীকে যেকি দুঃখের সাগরে ভালাইয়া গেলেন, তাহা 
নলের তখন ভাবিয়া দেখিবার ক্ষমতা ছিল না। যখন দময়স্তী জাগিয়া, 
দেখিলেন, নল লাই, তখন যে তাহার কি কষ্ট হইল, আমার. কি পাঁখ্য, 
তাহ! বলিয়া! বুঝাই । সে সময়ে তাহার ছুঃখে বুঝি পাধাণও গলিয়াছিল 1. 
তিনি পাগলিশীর স্তায় মাটিতে গড়াগড়ি দিয়! কাদিলেন ; নল্যক খুঁজিয়া 
বনের ভিতরে ছুটিতে ছুটিতে কাদিলেন; বার বার অজান হইয়া, 
আবার জান হইলে ছটফট করিয়া! কাদিলেন ; সন্ধ্যাকালে ক্ষুধা তৃষ্কায় 
কাতর হইয়া, নল যে স্তাসথাকে খুঁজিবেন, সেকথা ভাবিয়া আকুল হইয়া: : 
কাদিলেন। কীদিতে কাদিতে নলের শক্রদিগের উপয় তাহার রাগ 
হইল। তিনি তাহাদিগ্রকে এই বলিয়৷ শাপ দিলেন যে, “যে আমায় 
পতিকে এমন কষ্টে ফেলিয়াছে, ইহার চেয়েও অধিক কষ্ট তাহাকক 7 
হইবে |” . 
বিপদ প্রায়ই একেলা আসে না। দময়ন্তী ব্যাকুল ই: বনের 
ভিতরে নলকে খুঁজিতেছেন, এমন মময় এক ভীষণ অঙ্ধগর তাহার 
লক্লকে জিব বাহির করিতে করিতে, তাহাকে খাইতে আফিল। 
এমন দুখের সময় মৃত্যু হইলেই ত আরামের কথাই হয়. দময়ন্তী 
অজগয় দেখিয়া ভয় পাইলেন না । কিন্তু তাহার মনে হইল যে, “হায়! 
এ ঘোর-অনপ্যের ভিতরে 'আমাকে সাপে খাইয়াছে, একথা শুনিলে না. 
জানি, নলের মনে কতই কষ্ট হইবে 

যখন আর কেহই থাকে না, তখনও ভগবান থাকেন । তিনি ককপা 
করিলে নিতাত্ত ঘোরতর বিপদ হইতেও মানুষকে রক্ষা করিতে পারেন। 


১৪৭ মহাভারতের গল্কা : 


দময়্জী অজগর দেখিয়া ীবনের আশা একেক পরিত্যাগ করিয়াছেন 
এমন্‌ সময় এক ব্যাধ আসিয়া! সাপটাকে মারিয়। ফেলিল। | 

. ভারপর বনের ভিতরে চলিতে চলিত্তে দময়স্তী দেখিলেন যে, একটা 
ভর সিংহ তাহার দিকে আসিতেছে । সিংহকে দেখিবামাজ্র তিনি 
তাস্ার নিকটে গ্রিম্না বলিলেন, “হে পশুরাজ ! আমি মহারাজ ভীমের 
কন্তাঁ, নলের পত্ঠী। আমার নাম দময়ন্ত্ী। যদি তুমি নলকে দেখিয়া 
থাক, তবে তাহার সংবাদ দিয় আমার প্রাণ রক্ষা কর; নচেৎ আমাকে 
ভক্ষণ করিয়! আমার ছুঃখ দূর কর।” 

সিংহ তাহার কথার কোন উত্তর ন৷ দিয়াই চলিয়া গেল। তখন 
দম পর্বতে ডাকিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, “হে গিরিরাজ ! তুমি কি 
আমার নলকে দেখিয়াছ ?” হায় হায়! পর্বতও তীছার প্রশ্নের কোন 
উত্তর দিল না| | 

এইর্ধপে দময়স্তী পাগলিনীর বেশে মুনিদিগের আশ্রমে গিয়! উপস্থিত 
হইলেন । মুনির] তাহাকে দেখিয়া সেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! 
তুমি কি এই বনের দেবতা? কেন মা তুমি এমন করিয়া কাদিয়া ফিরিতেছ?” 

দময়ন্ত্রী বলিলেন, "ওগো, আমি দেবতা নই । আমি মচ্চষ। অতি 
দীন-ছুংখিনী; আপনাগ্জের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি । মুনিঠাকুব, আমি 
মহায়া্জ ভীমের কগ্তা। দময়ন্তী । আমার স্বামীর কথা কি আপনারা 
শোনেন নাই? তিনি নিষধের রাজা । তাহার নাম নল। তাহার রূপ 
ফ্রতার মতন ; তেজ লুধ্যের মতন । ধন্ম আর সত্যের তিনি আশ্রয় । 
মুনিঠীকুর, আমি লেই নলের স্ত্রী; তীহাকে খুঁজিতে আপনাদিগের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছি। তিনি কি আপনাদের তপোবনে আসিয়াছেন ?” 

মুনিগণ বলিলেন; “মা, তুমি স্থির হও! চক্ষের জল সুছ। আমরা 
নিশ্চয় বলিতেছি, শীক্ই তোমার আর নলের ছুঃখ দূর হইবে 1” .. 


নল ও দহয়ন্তীর কথা। ': ১৪১ 


বলিতে বলিতে, আর সেখানে মুনিও নাই, আশ্রমণ্ড নাই । সকলই 
ভেম্কীর মত আকাশে মিলাইয়া গেল | দময়স্তী ভাবিলেন, কি আশ্যধ্য 
আমি স্বপ্র দেখিলাম? চিন্তা করিতে করিতে তিনি এক নদীর তীয়ে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, অনেকগুলি বণিক্‌ হাতী, ঘোড়া, উট, আর 
গাড়ীতে করিয়া বিস্তর জিনিসপত্র লইয়া সেই নদী পাঁর হইতেছে । 
দময়স্তী সেই সওদাগরদিগের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে, তাহারা 
তাহাকে দেখিয়া একেবারে অবাক্‌ হইয়া গেল। তাহাদের কেহ চীৎকার 
করিয়৷ উঠিল, কেহ ছুটিয়া পলাইল। কেহ তাহাকে পাগল মনে করিয়া 
বিদ্রপ করিতে লাগিল । কেহ স্তাহাকে বনের দেবত। মনে করিয়া, 
স্বাহার নিকট আশীর্বাদ চাহিতে আসিল ; আবরার কেহ কেহ তাহার 
অবস্থা দেখিয়া, দয় করিয়া! তাহার পরিচয় জিজ্ঞামী করিল। 

দময়স্তী তাহাদিগকে বলিলেন, “বাছা! সকল, আমি মানুষ । বাজার 
মেয়ে, রাজার রাণী । নিষধের রাজা নল আমার স্বামী, আমি বনের 
ভিতরে তাহাকে হারাইয়া পাগলিনীর মত তাহাকে খুঁজিয়। বেড়াউতেছি | 
তোমরা কি তাহাকে দেখিয়াছ ?” 

সেই বণিক্দিগের দলপতির নাম ছিল শুচি। সে দমযস্তীর কথায় 
বিনয় করিয়া বলিল, "মা, আমর] ভ নল নামে কাহাকেও দেখিতে পাই 
নাই। এই বনের ভিতরে বাঘ ভালুক অনেক আছে, কিন্তু মান্য তু 
খাঁজি তোমাকেই দেখিলাম ।” 

এই বলিয়া বণিকের দল যাইতে প্রস্তত হইলে, দময়ন্তী তাহা দিগকে 
দিজ্ঞাসা করিলেন যে, “তোমরা কোন্‌ দেশে যাইবে ?” ্‌ 

: বণিকের! বলিল, "আমরা চেদীর রাজা স্ুবাহুর নিকট যাইব ।” 

(- কণা শুনিয়া! দমযস্তীও সেই. সওদাগরদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন । 
ভাছার মনে হইল. যে, হয় ত বা পথে নলের সঙ্গের দেখা হইতে পাকে.) 


১৪... ই; _ অহাভারতের গল্প1.. 
পু দল সমস্ত দিন পথ চলিয়া একটা, ক্ছনার সরোবরে ধারে 
উপস্থিত হইল । সরোবর দেখিয়া বণিকের! বলিল, “কি সুন্দর স্থানটি! 
চপ ডাই, ইহার ধারে বিশ্রাম করি।” এই বলিয়া তাহারা সরোবরের 
পশ্চিম ধারে একটি জায়গা দেখিয়া, সেই খানে রাত কাটাইবার 
[জন করিল। হাঁতী-ঘোড়াগুলিকে গাছে. বাধিয়া রাখিল। 
রঃ পথ চলিয়! সকলেরই অত্যন্ত পরিশ্রম হইস্াছিল, কাজেই তাহার! 
সকলে ঘুম।ইয়া পড়িতে বেশী বিলম্ব.-হইল ন|। 

'্াত দুপুর হইয়াছে, সকলে অচেতন হইয়া খুমাইতেছে, এমন সময় 
একাল বুনো হ্থাতী সেই সরোবরে' জল খাইতে আসিল 1 তাহার! ধখন 
সওরাগরদিগের পোষা হাতীগুলিকে দেখিতে পাইল, তখন আর 
তাহাদের রাগের সীমা রহিল না। তাহারা তৎক্ষণাৎ গভীর গঞ্জনে 
সেই পোষ! হাতীগুলিকে তাড়া করিলে, সেগুলি ভয়ে চীৎকার করিতে 
করিতে, হতভাগ্য স্দাগরদের উপর দিয়াই ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। 
বেচীর়ারা ভাল করিয়া বুঝিতেও পারিল: না, কি হইয়াছে ৷ তাহার 
পূর্বেই তাহাদের অধিকাংশ লোক হাতীর পায়ের তলায় পড়িয়া 
পিষিয়! গেল। 

একদিকে এমন ভমানক বিপদ, অন্তদিকে বনে আগুন লাগিয়া, 
প্রলয় কা উপস্থিত 1 ধনরত্ব, জিনিসপত্জ যাহ! কিছু ছিন। সে সর্বানেশে 
'আগ্ুন হইতে কিছুই রক্ষা পাইল ন।। নিরিিহগারারারর ৃ 
ভাহা 'আগুনে পুড়িয়া শেষ হইল. | ূ 

এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের ভিতরে দমযন্তরী হঠাৎ জাগিয়া উঠা মোদিগেদ 
যে, সওদাগরের মধ্যে অতি অল্প কয়েক জনই বাচিয়! আছে; "সর 

তাছাদের কেহ কেহ ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া, ভাহাকেই এই বিপঞ্চের কারণ 
অনে করিয়াছে । তাহারা বলিতেছে যে, “এই পাগবিনীকে, জারগা 


নল-ও দময়স্তীর কথা। |... ১৪৪ 


দিয়াই আমাদের: সর্বনাশ হইল) এ নিশ্চয় কোন রাক্ষসী বা পিশাচী 
হইবে. চল উহাকে বধ করি” 

সেখানে জার দু'্চারজন 'ডাল বুদ্ধমান লোক ন! রি হয়ত 
সেনিন্‌' দমযন্তীর প্রাথই যাইত। ভগবানের কৃপায় সেই সকল লোক 
তীহার পক্ষ হওয়াতে তিনি ঝাচিয়া গেলেন । 

' ঝনাজ্ি প্রভাত হইলে, সেই কয়জন সওদাগর, যাহা। কিছু জিনিস 
অবশি্ট ছিল, তাহাই লইয়া, অতি কষ্টে, কাদিতে কাদিতে সবার 
'দেশে যাত্র। করিল। দময়ন্তীও তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। তাহার! যখন 
স্থবাহুর ন্গরে পৌছিল, তখন সন্ধ্যাকাল। সহরের ছেলের তখন পথে 
বেড়াইতে আর খেল! করিতে বাহির হইয়াছে । ছুঃখিনী দময়ন্তীর 
মলিন ছেঁড়া কাপড়, ধুলায় ধুনর শরীর আর এলো চুল দেখিয়া তাহার! 
মনে করিল, বুঝি পাগল।: তাই তাহারা হাসিতে হামিতে ' আনিস, 
তাহার চারিদিকে ঘিরিযা দাড়াইল। দময়স্তী যেদিকে যান, তাহারাও 
সেইদিকে যায়। এমনি করিয়া তিনি রাজবাড়ীর সম্মুখে আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন । 

সেই সময়ে বাজার মা বামু সেবন করিবার জন্য ছাতে উঠিয়াছিলেন | 
'সেইথান হইতে দময়স্তীকে দেখিতে পাইয়াই, দয়ায় ,তাহার মন গলিয়া 
'গেল। তিনি দাইকে বলিলেন) "আহা! ন! ছানি কাহার বাছা গো ! 
ছুঃধিনীর মুখখানি দেখিলে প্রাণ কাদিয়া উঠে। যেন সাক্ষাৎ লক্্মী। 
ও ধাই, শীষ্ব উহাকে আমার নিকট লইয়া আগ্ক। ছেলেগুলি উহাকে 
বির্ক করিতেছে !” 

দাই, তখনই ছেলের দলকে তাড়াইয়। দিয়া, দময়স্তীকে রাজমাতার 
'নিকট লইয়া আসিল । রাজমাতা জিজ্ঞাস! করিলেন, “বাছা, তুমি কে? 
চ্তোমার স্বাধীর নাম কি ?.আহা] গায় একথাঁনিও গহন নাই, তবু 


মূ মহাভারতের গল্প । 


কি স্ন্দর! দুষ্ট ছেলের দল এত বিরক্ত কা তরু 

রাগন্ঠ কর নাই। 

ঈমযন্তী বলিলেন, “আমি ভঙ্্র ঘরের মেয়ে, ছুঃখে পড়াতে ঠরিকধীর 
কাজ/করিতে ্রস্থত হইয়াছি। আমার স্বামী পরম গুণবান্‌, 'আর 
আমকে বড়ই ভালবাদেন। বিবাহের পর কয়েক বংসর আমরা বড়ই 
জুখে;ছিঙ্গাম, তারপর আমাদের কপাল ভাজিল। পাশায় রাজ্যধন সব 
হারাইয়া, আমাকে লইয়া পতি বনবাসী হইলেন। এ হতভাগীর দুঃখের 
শেষ তাহাতেও হইল না) একদিন ভিনি ঘুমের ভিতরে আমাকে 
ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। সেই অবধি পাগলিনীর মত তাহাকে 
খুঁজিয়া বেড়াইতেছি |” 

এই বলিয়! দময়স্ত্রী কাদিতে আরম্ভ করিলে, রাজমাতার চোখ দিয়! 
ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, 
"বাছা, তুমি আমার নিকট থাক ; আমি তোমার স্বামীর থোজ করাইয়া 
দিব। হয়ত বা ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি নিজেই এখানে আসিয়। উপস্থিত 
হইতে পারেন” 

তারপর তিনি নিজের কন্যা! স্থুনন্দাকে ডাকিয়া! বলিলেন “এই দেখ 
মা, তোমার জন্ত কেমন স্থম্দর একটি সখী পাইয়াছি। তোমর! ছুজনেই 
এক বদলী | এক সঙ্গে থাকিয়া! তোমাদের সময় বেশ সুখে কাটিবে ।” 

জুনন্দা একটিবার দমযস্তীর মুখের দিকে তাকাইয়াই, ছুটিয়া গিয়া 
তাহার গল। জড়াইয়। ধর়িলেন। তাহার পর ইইতে আর সকল সময়েই 
দেখা যাইত ষে, স্ুনম্দার একখানি হাত দময়্ত্রীকে না রহিয়াছে | 

এতদিন নল কি ভাবে ছিলেন? | | 

দময়স্তীর নিকট হইতে পলায়ন করিয়! ভিনি একটা অতি গভীর 
বনের ভিতরে প্রবেশ করেন | সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন, নে, 


নল ও দময়ন্তীর কথা। ১৪৫ 


ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে, আর সেই আগুনের ভিতর হইতে কে যেন 
অতি কাতরশ্বরে ডাকিয়া বলিতেছে যে, “হে মহারাজ নল! দয়! করিয়া 
আমাকে রক্ষা কর।” 

তিনি ততক্ষণাৎ 'ভয় নাই!" বলিয়া ছুটিয়া! দেখিলেন, একটা 
প্রকাণ্ড পাপ কুগ্ুলী করিয়৷ সেখানে পড়িয়। আছে। সাপটা তাহাকে 
দেখিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, “মহারাজ, আমি কর্কোটক নামক নাগ; 
নারদের শাপে আমার চলিবার শক্তি গিয়াছে । আমি বহুকাল যাবৎ 
এইভাবে এইখানে পড়িয়া আছি ; তুমি আসিয়া আমাকে এখান হইতে 
সরাইলে তবে আমার শাপ দূর হইবার কথা । দোহাই মহারাজ! 
আমাকে বাচাও। আমি তোমার উপকার করিব 1” এই বলিয়। 
সাপটা আঙ্গুলটির মতন ছোট হইয়া গেল, আর নল অতি সহঞ্জেই 
তাহাকে আগুনের ভিতর হইতে লইয়া আসিলেন। সেই স্বপবস্বরের 
সময় হইতেই অগ্রি নলের উপরে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই আগুনের 
শিখা তাহাকে দেখিয়াই দূরে চলিয়া গেল । 

তখন কর্কোটক নলকে বলিল, “মহারাজ, এখন গণিয়। পা ফেলিতে 
ফেলিতে খানিক দুর চলিয়! যাও; তাহা হইলে আমি তোমার বিশেষ 
উপকার করিবে 1” 

সাপের কথাস্ব নল গণিতে গণিতে দশ পা যাইবামাত্র, সে কুট করিম! 
তাহাকে কামড়াইয়! দিল । আর তৎক্ষণাৎ তাহার সেই দেবতার মতন 
সথন্দর চেহারা এমনি কালে! আর কদাকার হইয়া গেল যে, কি বলিব ! 

ইহাতে নল যার পর নাই আশ্চর্য্য হইয়। বলিলেন,” এই বুঝি তোমার 
উপকার? তা সাপের উপকার এমনি হইবে লা তত কেমন হইবে?” 

'কর্কোটিক ঘলিল, "মহারাজ, বিচার করিয়া শবে আমাকে তিরস্কার 
কর। -তাবিয়া দেখ. আমার কামড়ে তোমার ছুটি মহৎ উপকার 
১১ 


তর্ব বহাতারতের গজ 

ছি । এক উপকার এই ঘে, পুক্করের লোক এখন আর তোমাকে 
চিনিত পারিবে না। আর এক উপকার এই থে, যে'দ্ুষ্ট তোমার 
শরীরে ঢুকিয়া তোমাকে এমন কই দিতেছে, এখন হইতে লেই ছুষ্ 
আমার বিষে জলিয়। পুড়িয়া নাকালের এক শেষ হইবে । তাহার 
রমার দেখ, আমার বিষে তোমার কোন কষ্ট হইতেছে না 1 ইহাতেই 
বুঝিতে পারিবে, বিষের মজাটা! সেই ছুষ্টই হোল আন! পাইতেছে। 
আর্মীর এই কামড়ের পর আর অস্ত কোন হস্ত তোমাকে কামড়াইতে 


পারিবে না, আর তোমার শক্ররাও ক্রমে জব্দ হইয়া যাইবে ।” 


্ 
% 


(তখন নল বলিলেন,পকর্কোটক, বাস্তবিকই ভূমি আমাকে কামড়াইয়] 
ষথার্থ বন্ধুর কাজ করিয়াছ ।” 

কর্কোটক বলিল, প্মহারাজ, ভূমি. এখন অযোধ্যা নগরে রাজা 
খতুপর্নের নিকট চলিয়া যাও। সেখানে 'বাছক+ নাষে পরিচিয় দিয়া? 
খতৃপর্ণের সারখি হইবে । ঘোড়া চালাইবার কার্যে এই পৃথিবীতে 
তোমার লমান কেহ নাই; তেমনি, পাশা খেঙ্গায় খতুপর্পের মত এই 
পৃথিবীতে আর কেহই নাই। তুমি যদি ঘোড়া চালাইবার বিদ্যা তাহাকে 
শিখাইয়া দেও, তবে, তিনি নিশ্চয় তোমার উপর সন্ধষ্ট হইয়। তোমার 
সহিত বন্ধু করিবেন, সর খুব ভাল করিয়াই তোমাকে পাশা খেল 
পিখাইবেন। সেই পাশার দ্বারা আবার ডোমার রাজ্য খন' সকলই তুমি 
ফিরাইনা আনিতে পারিবে, তাহাতে কোনি সন্দেহ নাই। 'তোষার 
মঙ্ষল হউক! তুমি আর ছুঃখ করিও না। বখন তোমার নিজের সেই. 
সদর রূপ আবার ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা! হইবে, তখন এই ক্কাপড় ফুখানি 
 পরিষ্থা। আমাকে স্মরণ করিও 1৮ কু 2 

এই বলিয়া ক্র্কোর্টক নলকে ছুইখান কাপড় দিয়া, হি সপ্গুখেই 
আকাশে মিলাইয়। গেল, আর, নল তাহাকে সনে মূলে আনেক ধন্যবাদ 


নল ও দময়ন্তীর কথা।  . ১৪৭ 


দিয়া খাতুপর্ের দেশে যাজা করিলেন । ০৪০০০ কাহার দশ 
দিন লাগিল | 

মহারাজ খ্াতুপর্ণ পাত্রমিতর-সমেত লভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় 
নল তথায় উপস্থিত হইয়। বলিলেন।--. 

"মহারাজ, আমার নাম বাহক । অশ্থচালনায় আমার সমান লোক 
এই পৃথিবীতে কেহ. কখনও দেখে নাই । ইহা ছাড়। অন্ত নকল বিষয়েই 
আমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। আপনার টাকার কষ্ট হইলে তাহার 
উপায় করিয়া দিতে পারি; রদ্ধনের কাঁজ অতি আশ্চর্ধ্য রকম করিতে 
পারি। ইহা ছাড়া বিশেষ কঠিন কোন কাজ উপস্থিত হইলে, অনেক 
সময় তাহাও করিতে পারি। আমাকে রাখিতে আজ্ঞ। হউক /” ... 

থতৃপর্ণ কহিলেন, “তোমাকে অসাধারণ গুণী লোক বলিয়া বৌধ 
হইতেছে, বিশেষত: তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালাইবার আমার বড়ই সখ। 
তুমি মাসে দশ হাজ্জার মোহর বেতন পাইবে; আমার নিকট থাক। 
এই বাষ্প আর জীবল তোমার কাজ কণ্ম করিবে ।” 

ইহার পর হইতে খতুপর্ণের রাজ্যে নল বিশেষ সম্থানের সহিত রাস 
করিতে লাগিলেন। দিনের বেলায় কাজ করিতে করিতে দমবসীর 
সেই মুখখানি তাহার ক্রমাগতই 'মনে পড়িত। সন্ধ্যাকালে অন্রসর 
হইবামাজ তিনি প্রত্যহ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি বলিতেন, “হায়! নাজানি 
সে এখন. স্ষ্ধাতৃষ্চায় কাতর: হইঘা, 'এই হতভাগার কথা .ভাবিতে 
ভাঁবিতে: কোথাস্।.পড়িয়! গাছে! না জানি কত. কষ্টে জাছার অন্ন 
ভুটিতেছে 17 717 ঠা পা 

'নল প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই কথা বলেন, ড় প্রতাহ টন 
হইয়! তাহা শোনে । 'একদিন সে জিজঞান। করিল, “বাহুর, তুমি রোদ 
সন্ধ্যাকালে কাহার জন্ত এমন করিত! দুঃখ কর ?” 


১৪৮ মহাভরতের গল্প । 
ৃ | | 
ঈল বলিলেন, “ভাই, এক মূর্থের সাক্ষাৎ লক্মীর মতন স্ত্রী ছিল । 


বদধির দোষে সেই লক্্মীকে ছাড়িয়া আসিয়া, এখন দাকণ ছাখে হত- 
ভাগোর বুক ফাটিয়া যাইতেছে। সেই ঘূর্ঘই প্রত্যহ সেই লক্ষমীকে 
স্বর করিয়। এই কথা বলে ।” 

1এইরূপে ধতুপর্ণের দেশে নলের দিন যাইতে লাগিল। 

নলের সাননধি ঘখন তাহাদের ছেলেটি আর মেয়েটিকে লইয়া 
বিদর্ভদেশে উপস্থিত হয়, তাহার কিছুদিন পরেই মহারাজ ভীম শুনিতে 
পাস যে, নল-দময়স্তী » '] ছাড়িয়া বনবাসী হইয়াছেন । তখন হইতেই 
তিনি বিশ্বানী বুদ্ধিমান্‌ ত্রাহ্মণদিগকে অনেক টাকা! কড়ি দিয়া দেশ 
বিদেশে পাঠাইয়া, তাহাদিগকে খুঁজিতে আরম্ত কম্বিলেন। তিনি 
সকলকে বলিয়। দিলেন যে, “উহাদিগকে এখানে আনিতে পারিলে ত 
বিশেষ পুরস্কার দিবই, উহাদের সংবাদ আনিতে পারিলেও এক হাজার 
গরু আর খুব বড় একখানি গ্রাম দিব।” স্থতরাং ত্রাঙ্গণদিগের ষতদূর 
সাধ্য ছিল, তাঁহার! খুঁজিতে কোনরূপ ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু একে 
একে তাহাদের প্রায় সকলেই নল-দময়ন্তীর কোন সন্ধান করিতে না 
পারিয়া, দুঃখের সহিত ফিরিয়া আসিলেন। 

স্হাদের মধ্যে স্থদেৰ নামক একজন অতি বুদ্ধিমান্‌ লৌক ছিলেন। 
তিনি নানা স্থলে ঘুরিতে ঘুরিতে, চেদী নগরে আসিয়া, রাজবাড়ীতে 
সুনদ্দার সঙ্গে একটি মেয়েকে দেখিতে পাইলেন । মেয়েটির বেশ অতি 
দীন হীন, মুখখানি মলিন, আর শরীর জীর্ণ শীর্ণ.হইয়া অস্িচর্দসার 
 হইন্বাছে। তথাপি তাহার মনে হইল, ঘেন সেই মুগ্শধানি তিনি ইহার 
পুর্বে আরো! কোথায় দেখিয়াছেন। তিনি সেইখানে দড়াইসা এক দৃষ্টে 
: মেয়েটিকে দেখিতে লাগিলেন । যত দেখিলেন, ততই তাহার নিশ্চ্ মনে 
হইল যে, এই মেয়েটই দৃমম্তী । শেষে তিনি আর থাকিতে নাপরারিয়া 


নল ও দময়ুস্ভীর কথা । ১৪৯ 


দময়স্তীর নিকট গিয়া বলিলেন, “বৈদর্ভি, ( অর্থাৎ বিদর্ভদেশের রাঙ্জার 
মেয়ে) আমি আপনার ভ্রাতার প্রিষ্ব বন্ধু; আমার নাম হৃদেব। 
মহারাজ ভীমের আজ্ঞায় আপনাকে খুঁজিতে আপিয়াছি । আপনার 
পিতা, মাতা, ভাই, সস্তান, সকলেই ভাল আছেন । কিন্তু আপনার 
জন্ত দিন রাত কেবলই তাহাদের চক্ষের জল পড়ে 1” 

স্থদেবকে দেখিবামান্র তাহাকে চিনিতে পারিয়! দময়ন্তী কাদিয়া 
উঠিলেন। তারপর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, এক এক করিয়া পিত।, মাত, 
ভাই বন্ধু সকলের সংবাদ লইতে লাগিলেন। রর 

এ দিকে সুনন্দা যখন দেখিলেন যে, দময়্তী কাদিক্েছেন, খন 
তিনিও কাদিতে কাদিতে তাহার মার নিকট গিয়। বলিলেন, "মা, এক 
্রাঙ্মণ কোথা হইতে আলিয়া দময়স্ভীকে কি সংবাদ দিয়াছেন, তাহ 
শুনিয়! দমযুস্তী কাদিতেছে 1” 

এ কথায় রাজার মা তখনই স্থদেবকে ডাকিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ঠাকুর, আপনি এই মেয়েটির পরিচয় জানেন বলিয়া বোধ হয়। ইনি 
কে? কাহার কন্তু ?” 

সুদেব কহিলেন, “মা, ইনি বিদর্ভয়াজ মহাত্মা ভীমের কন্ঠা, ইহার 

নাম দময়ন্তী | বীরসেনের পুত মহারাজ নলের সহিত ইহার বিবাহ হয়। 
তার পর নল পাশাম় রাজ্য ধন হারিয়া ইহাকে লইয়া দেশ ত্যাগ করেন। 
মেই অবধি আমর! ইহার্দিগকে খুঁজিয়া অস্থির হইয়াছি, কিস্ত এত দিন 
কোথাও ইহাদের সন্ধান পাই নাই । সমূদায় পৃথিবী ঘুরিবার পর, আজ 
আপনার বাড়ীতে এই মেয়েটিকে দেখিয়াই মনে হইল ঘে, ইনি দময়ন্তী ; 
নছিলে এমন সুন্দর আর রে হইবে। ইহার ছুটি জ্বর মাঝখানে একটি 
পঞ্সের মতন জরুল আছে । মুখখানি মলিন হইয়। যাওয়াতে বোধ হয়, 
তাহা আপনাদের চক্ষে পড়ে নাই ; কিন্ত আমি তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি।” 


১৫৭ ৫ মহাভারতের গল্প। 
ননদ অঙগনি ভি গামছা আনিয়া, পরম বন্ধে দমব্তীর কপাল 
| খানি ঘবিয়া পরিষ্কার করিলেন । তখন দেখা গেল যে, সত্য সত্যই 
তাহার ছুটি ভ্রর মাঝখানে ঠিক প্র আকুতি একটি অতি সুন্দর জল 
রহিম । তাহ। দেখিয়া! রাজমাত! 'আর সুনন্দা দুজনেই দম্য়স্তীর গলা 
জড়ায়! ধরিয়। কাদিয়া অস্থির হইলেন কাঁদিতে কাদিতে রাজমাততা 
বঙ্সিলেন, "মাগো, তুই এতদিন আমার বুকের এত কাছে ছিলি; তবু 
আমি তোকে চিনিতে পারি নাই । আমি থে মা তোর "আপনার মাসী, 
ধার পিতার ঘরে তোকে হইতে দেখিয়াছি । তোর মা আর আমি 

দস দেশের রাজ! নুদামের মেয়ে। তোর মার বিবাহ হইল ভীমের 
সঙ, আর আমাকে বাবা দিলেন এই অযোধ্যার রাজা বীরবাহর 
হাতে। যা, তুই তোর আপনার ঘরে ীর্নিিটি এখানকার 
সকলই তোর” 

তখন দযস্তী কাদিতে ফিড রাজমাতার পায়ের ধলা লইয়। বমিলেন, 
"মা, আমিও আপনাঁকে চিনিতে পারি নাই, আপনিও আমাকে 'চিনিতে 
পারেন পাই 1. তবুও ত. মা! আপনার নিজের মেয়ের মতনই যত এতদিন 
আপনার আশ্রয়ে বাস করিয়াছি'। স্থনন্দা আমাকে যে.ল্সেহ দিয়াছে, 
কোন্‌ ভাই (বান্‌ তাহার চেয়ে বেদী দিতে পারে? মাগে। এর পর এখানে, 
থাকিলে আমার প্রাণে নিশ্চয় আরো সখ হইত.। কিন্তু এখন একটিবার, 
বাবাকে আর খোকা খুকীকে দেখিবার জন্য, আমার মন বড়ই অস্থি 
হইয়াছে। দয়া করিয়া আমাকে ঈক্জ বিদর্ত নগরে পাঠাইয়া দিন্‌।*.. 

ঝ্লাজমাতা বলিলেন, “মা, তুমি বখার্থ ই বলিয়া । আমার প্রাণ হি 
তোমাকে দেখিয়। এমন. করে, তবে না জানি তোমার বাপমায়ের প্রাণ 
-' তোমার জন্ত কি করিতেছে মা, তুমি প্রস্তুত হও, আমি তোদাকে 
পাঠাইবার আয়োজন করিতেছি ! | 


নল ও দময়ন্তীর কখা। ১৫১ 
ববাজমাতার কথায় তখনই জরির সাজ দেওয়া হাতীর দাতের পাক্কী 
প্রস্তুত হইয়া, আদিল। পাগড়ী আাটিয়া কোমর বাধিক্ দশ হাজার 
সিপাহী তাহার সঙ্গে যাইবার জন্ত ঢাল তলোয়ার বল্পম হাতে ছানি 
হইল । | | 
এদিকে স্থমন্দা নিজ হাতে দমমন্তরীকে সান করাইয়া সাজাইয়া প্রস্তুত 
করিয়াছেন। পান্ী আর লোকজন পথ খরচের সকল আয়োজন লইয়। 
উপস্থিত হইলে, তিন জনে মিলিয়। কিছু কাল কাদিলেন। তারপর 
দময়স্তী তাহার মালীমার পায়ের ধূল। লইলে, আর ক্নন্দ! গলা জড়াইয়া 
তাহাকে চুমো খাইলে, রাজমাতা! ভক্কিভরে দেবতার নাম করিতে 
করিতে তাহাকে পাক্ধীতে তুলিয়া দিলেন। 
দমগনস্তী বিদর্ড দেশে পৌছিলে তাহার পিতামাতা আর আলীমের 
কিরূপ আনন্দিত হইলেন, আর রাজ! সদেবকে তাহার আশার অধিক 
কত ধনরত্ব দিলেন, এসকল 'আমরা কল্পন] করিয়া লইতে পারি। দময়স্কীও 
অবস্থা পিতামাতা আর সন্তাঁন দুটিকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য আনন্দিত 
হইলেন; কিন্তু তাহার পরেই আবার নলের চিস্তা- আসিয়া, তর মুখের 
হাসি নিভাইয়া দিল! রাজা আর রাণী স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, 
নলের সন্ধান করিতে না পারিলে দময়স্তীকে বীচান কঠিন হইবে। 
স্থতরাং আবার ্রাঙ্মণগণ দেশ বিদেশে নলের সন্ধানে যাত্র। করিতে 
প্রস্তত হইলেন ত্রাঙ্গণেরা দময়স্তীর নিকট বিদ্বায় হইতে আসিলে। 
দময়ন্তী তাহাদ্দিগকে বলিয়া দিলেন যে “আপনারা সকল দেশের পথে, 
ঘাটে, বাজারে আর রান্ধসভায় এই কথা বার বার বলিকেন ঘে, “হে. শঠ! 
ধনের ভিতর ঘুমের মধ্যে ছুঃধিনীকে ফেলিয়। কোথায় পলায়ন করি়্াছ? 
ছুঃখিনী সেই আধখানি কাপড় ' পরিয়া। কেবল তোমার জন্য চক্ষে 
জল ফেলিতেছে!, এ কথায় যদি কেই:কোন উত্তর দেন, তবে তিনি কে, 


১৫২ মহাভারতের গল্প |. 


কোর থাকেন, কি করেন, এ সকল সংবাদ বিশেষ করিয়া টা 
আিবেন ্ 

্ান্মণেরা কত দেশে কত বাজারে, কত সভায়, কত বনে, এই কথা! 
চীৎকার করিম্বা বলিলেন। লোকে তাহা শুনিয়া কত আশ্চর্য হইল, 
কত বিদ্রুপ করিল, কিন্তু কথার উত্তর কেহই দিতে আসিল না। ক্রমে 
এক জন ছাড়া ত্রাহ্মণদিগের সকলেই ফিরিয়া আসিলেন। 

যে ব্রাহ্মণ তখনও ফিরেন নাই, তাহার নাম ছিল পর্গীদ। অন্তের। 
ফিরিবার পরেও তিনি অনেক দিন ধরিয়া দেশে দেশে থুরিতে 
লার্গিলেন। শেষে একদিন অযোধ্যায় খতৃপর্শের. সভায় গিষ্বা, দময়স্ভীর 
প্র কথাগুলি বলিলেন। সভায় কেহই তীহার কথার উত্তর দিল না, 
কিন্তু তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া! আসিবার সময়, রাঁজার বাহুক নামক 
সারথি চুপি চুপি ভাহাকে ডাকিয়া একট। নির্জন স্থানে লইয়৷ গেল। 
লোকটি দেখিতে অতিশয় কুৎসিত, আর বেটে। তাহার হাত ছুখাঁনি 
সেই' বেঁটে মানুষের পক্ষেও নিতাস্ত ছোট । 

বাহুক সেই ত্রাহ্মণক্রে নির্জনে লইয়া গিয়া বলিল, “নল নিতান্ত কষ্টের 
দশায় পাগলের মত হইয়া দময়স্তীকে ছাড়িয়া ধান। তখন হইতেই 
তিনি দারুণ মনোছুঃখে কাল কাটাইতেছেন। এমত অবস্থায় দগয়ন্তী 
যেন তাহার উপর বাগ না করেন।” 

বাস্ছকের সুখে এ কথ শুনিয়া পর্ণাদ এক মুহুর্ভও সেখানে বিলম্ব 
করিলেন না! তিনি দিন রাত পথ চলিয়া, যত শীন্্ সম্ভব, বিদর্ভ দেশে 
উপস্থিত হইয়াই, দময়স্তীকে সকল কথা অবিকল বলিলেন । তাহা শুনিয়া 
দময়স্তী পর্ণাদকে তাহার আশার অধিক ধন রত্ন দানে সন্ধষ্ট করিয়া বলিলেন, 
“ঠাকুর, আপনি আমার যে উপকার করিলেন, তাহার পুরস্কার আপনাকে 
আ্গি,কি দিব? নল আসিলে, আপনি আরো অনেক ধন পাইবেন?” 


“আস 


নল ও দময়্স্ভীর কথা। ১৫৩ 


্রান্ষণ যাহা পাইয়াছিলেন তাছাতেই যারপরনাই সম্তষ্ট হইয়া, 
দময়ন্তীকে আশীর্বাদ করিতে করিতে ঘরে চলিয়া! গেলেন। তারপর 
দময়ন্ত্রী তাহার মার নিকট গিয়! বলিলেন যে, “মা, স্থদেবকে দিয়া আমি 
একটা কাজ করাইব। তৃষি কিন্তু তাহা বাবাকে জানাইতে পারিবে না ।” 

রাণী এ কথায় সম্মত হইলে, তিনি তাহার সম্মুখে স্থদেবকে ডাকাইম়! 
আনিয়। বলিলেন, “ভাই স্থদেব, তুমি ভিন্ন আর কেহ এ কাজ করিতে 
পারিবে না। তোমাকে খতুপর্ণ রাজার সভায় যাইতে হইবে । সেথানৈ 
গিয়া! তুমি বলিবে ঘে, মহারাজ, কাল সকালে দময়স্ভীর আবার বয় 
হইবে । আপনাদের যদি সেখানে যাইতে ইচ্ছ। হয়, তবে আজ রাত্রির 
মধ্যেই যাহাতে বিদর্ভ দেশে গরিয়। পৌছাইতে পারেন, তাহার উপায় 
করুন। কাল কুর্ধ্য উঠিলেই স্বযম্বরের কাজ শেষ হইয়া যাইবে ।” 

এক রাত্রির মধ্যে অযোধ্যা হইতে বিদ্ভ দেশে যাওয়ার ক্ষমতা 
একমাজ নলেরই .ছিল, পৃথিবীতে আর একটি লোকেরও এ কাজ 
করিবার সাধ্য ছিল না। 'খতুপর্ণের এ বাহক নামক সারথি যদি 
বাস্তৰিকই নল হন, তবে তিনি একরাত্রির ভিতরেই খতুপর্ণকে বিদর্ত 
নগরে আনিতে পারিবেন। খতুপর্ণ একরাত্রির ভিতরে বিদর্ভ দেশে 
পৌছাইতে পারিলে নিশ্চয় বুঝা যাইবে যে, তাহার সারথির চেহারা 
যেমনই হউক, সে নল ভিন্ন আর কেহ নছে। 

দময়ন্তীর কথা শুনিয়া রাণী আর হ্থদেব দুজনেই তাহার বৃদ্ধির 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । স্থদেবের তখন এতই আনন্দ আর উৎসাহ 
হইল যে, তিনি সেই দণ্ডেই বায়ুবেগে অযোধ্যার পানে ছুটিয়। চলিলেন। 

হুদেবের নিকট দময়স্তীর শ্বয়স্বরের সংবাদ শুনিয়া, খতৃপণণ তখনই. 
বানকক্কে ডাকিয়া বলিলেন, “বাহুক, শুনিলাম, 'আবার নাকি দময়নত্ীর 
সবয়ত্বর হইবে ! আজ রাত্রির মধ্যে বিদর্ভ দেশে পৌছাইতে পাঁরিলে আমি 


১৫? মহাভারতের গল্প) . 


সেই উপস্থিত থাকিতে পারিব। এ কথায় সুষিকি বল ? এক 
রাজি মধ্যে সেখানে পৌছাইতে পারিবে কি ঠ* 

হায়, বেচার! বাক ! রাজার কথায় 'সে রা দিবে কি? তাহার 
সামনে, স্থির হইয়া! ঈাড়ানইস্ভাহার পক্ষে নিতাস্ত কঠিন হইল ।. তাহার 
মন ইল) যেন তাহার বুকের ভিতর দশ জন/লোকে হাঙর (কামারদের 
প্রকাণ্ড হাতুড়ি) পিটিতে আরম্ভ করিয়াছে! সাখাটা যেন ঘুরিতে 'আরস্ত 

ীয়াছে! নিতান্ত রাজার সাম্‌নে বলিযা,:সে অনেক কষ্টে চোখের 
জর্গ আর কাঙ্গ! থামাইয়া রাখিল।.. 

1 যাহা হউক; এ ভাবে অতি অল্প সময়ই গিয়াছিল। তাহার পরেই সে 
বুঝিতে পারিল যে, প্দময়স্তীর আবার হ্বযস্বর হইবে, ইহ কখনই হইতে 
পারে না। আমার সঙ্গান করিবার জন্তই সে এই কৌশল করিয়াছে 1” 
তথ্ধন সে রাজাকে বলিল, "হা মহারাজ | আপনার অনুমতি হইলে, আমি 
এক রাজির। ভিতরেই : মহারাজকে বিদর্ড দেশে পৌছাইয়া দিতে পারি 1 

রাজা বলিলেন, “তবে শীত অশ্বশালায় গিয়া আটটি খুব' ভাল 
ঘোড়া বাছিয়া আন।, যে সে ঘোড়া. এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই যাইতে 
পারিবে না ।” 

বাহুক যে আজ্ঞা বলিয়! চলিয়া গেল, আর খানিক বাদে আটটি রোগা 
রোগা ঘোড়া লইয়। উপস্থিত হইল। রাজ! বলিলেন, “ও কি ও! এ 
বেচারারা ে দেখিতেছি নিজের শরীর লইয়াই ভাল' করিয়। চলিতে 
ধারে 7৭" এই ঘোড়া! লইয়া তুমি এক দিনে বত দে দেশে যারে মনে 
করয়াছ?" 4 

. বাহক ধলিল, “মহারাজ, যদি কোন ঘোড়া পারে, তবে এই সকল 
ঘেড়াই আপনাকে বিদর্ভ দেশে লইনা যাইতে পারিবে। আপনার 
কোন চিস্তা নাই) ইহারা পক্ষিরাজ ঘোড়া ।” 


নল ও দমযস্ত্রীর কথা । "3৫৫. 


. রাজা বলিলেন, “এ বিষয়ে তুমি আমাদের চেয়ে চের বেশী জান; 
তোমার যাহ! ভাল মনে হয়, তাহাই কর।" | 
রাজার কথায় নল ঘোড়াগুলিকে রথে জুতিলেন। তার পর রাজ! 
বার বার তাহাদের দিকে চাহিতে চাহিতে, নিতান্ত সন্দেহের সহিত 
রথে গ্রিয়া চড়িলেন। অমনি ঘোড়াগুলি তাহার ভার সহিতে না 
পারিয়া, মুখ থুক্ড়িয়া পড়িঘ্না গেল। কিন্তু বাহক তথাপি অন্ধ খোড়। 
লইল না। সেই ঘোড়ীগুলিকেই দে.চাপ্ড়াইয়' আর হাত বুলাইয়া 
শান্ত করিল? তার পর বাঞ্চেপ্নকে রথের পিছনে তুলিয়া, মে রথ 
ছাড়িয়া দিল। 
যে ঘোড়৷ এই মাত্র লোকের ভর সহিতে ন1 পারিযা পড়িয়া! গিক্নাছিল, 
বাহুকের হাতে পড়িয়া সেই ঘোড়া এমনি তেজের সহিত রখ লইয়া! ছুট 
দিল যে, রাজ! ত দ্রেখিয়া একেবারে অবাক! ক্রমে দেখা গেল যে, 
ঘোড়ার পা আর মাটি ছয় না। দেখিতে দেখিতে তাহার! রথখানিকে 
শুদ্ধ শৃন্তে উঠাইয়া লইয়া চলিল। ইছা দেখিয়া বাষ্প ভাবিল, “সামান্ঠ 
একজন সারথির এমন অসাধারণ ক্ষমতা, একথা ত কিছুতেই বিশ্বাস 
হয় ন। এ ব্যক্তি ষদি এমন কদাকার আর বেঁটে না হইত, তবে নিশ্চয় 
যনে করিতাম, এ আমার প্রভূ নল। তিনি ভিন্ন এই পৃথিবীতে আর 
কাহারও এমন ক্ষমতা নাই। অথচ এই ব্যক্তি যে নল নহে, এ কথা ত 
তাহার চেহারাতেই প্রমাণ হইতেছে । তবে কি ইনি কোন দেবতা?" 
রাজা বাহুকের গম দেখিয়া এতই আশ্চর্য হইয়াছেল যে, তাহার 
সুখদিয়! আর কথ! বাহিক় হইতেছে না। কত্ত নগর, কত বন, কত 
নদী, “কত পর্ধত থে তাহারা ইহারই মধ্যে পার" হইয়াছেন, তাহার 
লেধাজোখা নাই ।. হাওয়ার জোর এত হইয়াছে যে, তিনি, তাহার 
চাগরখানিকে 'স্থহাতে প্রাপপণে, জাকড়িয়া মরিয়া গায়ে রাখিতে 


১৫৬ মহাভারতের গল্প । 
পাঁরিতেছেন না । শেষে সে চাদর মহারাজের হাত হইতে একেবারেই 
ছয় চলিয়া গেল! 

' রাজ ব্যন্ত হইয়া বলিলেন, “আরে, আরে ! গেল, গেল! বাছুক। 
বা্ষে য। খামো। খামে।! আমার চাদর উড়িসা টি শীত বখ 
খামাইয়। তাহা লইয়া আইস ।” | | 
& বাহক বলিল, “মহারাজ, চাদর ত আর এখন আন! সম্ভব হইবে না) 
এতক্ষণে তাহা চারিক্রোশ পিছনে, পড়িয়া গ্লিয়াছে।” 

ইহাতে রাজ! বাহুকের ক্ষমতার কথা ভাবিয়া, যেমন আশ্চর্য্য হইলেন, 
তেমনি তাহারও নিতাস্ত ইচ্ছা হইল যে, নিজের ক্ষমতার কিছু পরিচয় 
দিয়) বাছককে আশ্চর্য করেন । তাই তিনি পথের ধারে একটা বহেড়া 
গাছ দেখিতে পাইয়া বাহুককে বলিলেন, ”বাহুক, দেখ ত আমি কেমন 
গণিতে পারি; এই বহেড়। গাছে পাচ কোটি পাতা আর ছুই হাজার 
পচানব্বইটি ফল আছে। আর উহীর তলায় একশত একটি ফল 
পড়িয়া আছে ।” 

বানক তখনই রথ থামাইয়া! বলিল, "মহারাজের কথা যদি সত্য হয়, 
তবে মহারাজের এই ক্ষমতা! নিতাস্ত আশ্চর্য বলিতে হইবে! স্কৃতরাং 
এ কথার পরীক্ষা হওয়া! আবস্তক । আমি এখনই টি গাছটাকে কাটিয়া 
দেখিব 1” 

ইহাতে রাজা ব্যন্ত হইয়। বলিলেন, "বান্থক, এখন নহে। ত্কাহা 
হইলে বড় বিলম্ব হইবে 1 
.. ব্বান্ছক বলিল, “মহারাজ, একটু অপেক্ষা কর্ন; লা হয় বাষ্চের 
মহারাজকে লইদ্স! বিদর্ভ দেশে যাউক 1” 

“স্মাজা আরো! ব্যস্ত হইয়া! বলিলেন, “আরে না, না! তাহা কেমন 
কি! হইবে? তুমি ছাড়া আর কেহই এ কান্দ করিতে পারিষে 


নল ও দঅয়স্তীর কথা। ১৫৭ 
না। স্্যোদগ়ের পূর্বে আমাকে বিদর্ভ দেশে পৌছাইয়া দাও, তোমাকে 


খুপী করিব ।” 
বাহক বলিল, “মহারাজের কোন চি্ত! নাই! আমিগ গাছের পাতা 
আর ফল গণিয়া, মহারাজকে ঠিক পৌছাইয়। দিব ।” 
রাজা আর কি করেন? বাছুকের আব্দার না রাখিলে তাহার কাজ 
হয় না। কাজেই তিনি তখন রাজি হইলেন । তখন বাহুক তাড়াতাড়ি 
রথ হইতে নামিয়া, গাছটি কাটিয়া, গণিয়৷ দেখিল, রাজার কথাই ঠিক। 
তাহাতে সে নিতাত্ত আশ্চর্যয হইয়া বলিল, “মহারাজ, আমি আপনাকে 
অশ্ববিদ্যা (ঘোড়া চালাইবার বিছ্য() শিখাইব; তাহার বদলে এই 
আশ্চর্য বিছ্বা আমাকে শিখাইতে হইবে ।” 
অশ্ববিদ্যার কথ। শুনিয়। রাজার আর আনন্দের লীম! রিল ন।। 
তিনি তখনই বাহুককে ছুই বিদ্যা! শিখাইয়|! দিলেন, একটি এই গণন। 
বিদ্যা, আর একটি অক্ষবিদ্ঠা, অর্থাৎ পাশা বশ করিবার বিদ্যা | 
খতুপর্ণের নিকট হইতে নল অক্ষবিষ্ঠা শিখিবামাত্র একটি আশ্চর্য 
ঘটনা হইল। কলি এতদিন পধ্যস্ত কর্কোটকের বিষে আর দময়স্তীর 
শাপে জালাতন হইয়া, অতি কষ্টে নলের শরীরে বাস করিতেছিল। 
এখন এই পবিজ্্ বিচ্যা তাহার দেহে প্রবেশ করাতে, ছুষ্ট আর কিছুতেই 
সেখানে টিকিয়। থাকিতে পারিল ন।। সুতরাং সে তখনই কর্কোটকেরু 
বিষ বমি করিতে করিতে নলের শরীর হইতে বাহিয় হইয়া পড়িল। 
নল তাহাকে দেখিবামান্র বলিলেন,”তবে রে দুষ্ট, ভূমি এতদিন আমাকে 
এই কষ্ট দিয়াছ, তাহার প্রতিফল এই লও ।* এই বলিয়া তিণি কলিকে 
শাপ দিতে গ্রস্তত হইলে, দে ভয়ে কাণিতে কাশিতে হাত যোড় করিয়া 
কহিল,“মহারাজ, দময়স্ীর শাপে, আর কর্কোটিকের বিষে ইহার পূর্যে্বই 
আমার যথেষ্ট সাজা হইয়াছে । সুতরাং আপনি দয়া করিয়া আমাকে 


2 .].। মহাভারতের গল্প! 


কষ ০ । আমি প্রতি করিতেছি। ে্াপনার নাম লাইনে, ক কখনও 
. তাহার নিকট যাইব না” ৰ ই ক 

কথায় নল দয়া করিয়া কলিকে এ দিলে, এ ফাকা 
সেই 'বহেড়া গাঁছের ভিতরে গিয়া লুকাইল। এ সকল কথাবার্তা নলেতে 

আয়? করিতে এমন ভাবে হইডেছিল যে, বাষ্ষের আর খতুপর্ণ ইহার 

: ফিট জানিতে পারেন নাই । কলিকেও তীহাঁর! দ্বেখিতে পান নাই । 
তাহারা খালি ধহেড়া গাছটাকে হঠাৎ গুকহিক্ক যাইতে দেখিলেন? কিন্ত 
এ করা বুঝিতে পারিেন না ষে, কলি 'তাহার ভিতরে প্রবেশ করাতেই 
এর হুইম্ান্ছে। 

বকে কলি ছাড়িয়। গেলেও তাহার চেহারা বস ানছকের মতই 
ছিল। আর ঠিক বাহুকের মত করিয়াই তিনি আবার ঘোড়ার রাস 
ধরিষকা রথ চালাইতে লাগিলেন । পথে এত বিলম্ব হওয়ার পরেও তিনি 
স্ধ্যার পূর্ধ্েই রথ লইয়া বিদর্ড দেশে পৌছিলেন। 

দৃতগণ কুপ্জিনপুরে (বিদর্ভদিগের রাজধানী) আলিয়া সংবাদ 
দিল যে, রাজ! খ্তৃপর্ণ আসিয়াছেন।” তাহাতে ভীম একটু 
আশ্চর্য হইয়! খলিলেন, “শী তাহাকে আদরের ডি এখানে 
, লইয়া আইস” রি 

খৃপর্ণও যে আশ্চর্য না হইলেন, এমন নছে।: তিনি শ্য়কষরের 
সংরাদ পাইয়। আসিঘাছিলেন, কাজেই তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, খুবই 
একটা ধূমধামের ব্যাপার দেখিতে পাইবেন । কিন্তু কুপ্ডিনপূরে পৌঁছিয়া 
তিনি গ্রকটা নিশানও দেখিতে বা একটা চোলের শবও গুনিতে পাইঞ্েন 
ন।1" তিনি নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া তাবিলেন, পতাই' ত,' বিষয়টা কি? 
্বযর়ের ত কোন আদফ্বোক্সনই দেখিতে পাইতেছি লা।”. 
. এইকপ চিত্ত! করিতে করিতে ভিনি রাঙা! ভীগের নিকট আসিয়া! 


নল-ও দময়ন্তীর কথ! | ১৫৯, 


উপস্থিত হইলে, ভীম তাহাকে জিজাসা করিলেন, "মহারাজ, কি নিমিত্ত 
'সাপনার শুভাগমন হইয়াছে? 

এ কথায় তিনি ত বন্ধই অপ্রস্তত হইয়া গেলেন। স্যস্বরের কোন 
আয়োজন নাই, একজন রাজাও আসেন নাই, একটি ক্রাক্মণকেও দেখা 
ঘমাইতেছে না) এমত অবস্থায় স্বয়স্ববের কথা আরকি করিয়া বলেন? 
তাই তিনি খতমত খাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইত্ডে বলিলেন, 

“মহারাজ, আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি'?” 

নিকটের এত রাজাকে ফেলিয়!, এত পরিশ্রম করিয়া, শতাধিক যোজন 
পার, হইয়া খতৃপর্ণ আদিয়াছেন কি না,ভীমের সহিত দেখা! করিতে ! 
ভীমের মতন বুদ্ধিমান্‌ বুড়া রাজার এ কথা বিশ্বাস হইবে কেন? তিনি 
নিশ্চয় বুঝিলেন, ইহার অন্য কোন একটা বিশেষ মতলব আছে । কিন্তু 
এ কথা তিনি তাহাকে জানিতে দিলেন না। তিনি অল্প কাল ঠাহার 
সহিত মিষ্ট আলাপে কাটাইয়াই, যত্বপূর্ধবক তাহাত্ধ আহার এবং বিশ্রামের 
আয়োজন করাইয়! দিলেন ! খতৃপর্ণও ভাবিলেন যে, “বাচিলাম 1” 

বাহক ততক্ষণে রথথানিকে রথশালায় রাখিয়া, ঘোড়াগুলিকে দিয়া 
'অলিয়া হস্থ করিয়া, রথের ভিতরেই বিশ্রামের যোগাড় করিল । 

. এতক্ষণ দযয়স্ত্রী কি করিতেছিলেন 1 খতৃপর্ণ আমিতেছেন কি পাঃ 
তাহার মংবাদ যেতিনি বার্ধার বিশেষ করিয়! লইয়াছিলেন, মা ত 
কোন লন্দেহই নাই" কেহ আসিয়া তাহার: নিকট কোনন্ধপ সংব 
দিবার পূর্বেই, রথের শব্ম শুনিয়া মনে হইতেছিল ষে, “নন্দ যখন 
রথ চালাইতেন, কখন ঠিক এমনি শব হইত” তখন হইতেই তিনি 
নিতাস্ত যত হইয়া, খতুপরদর সারথিকে দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করিতে- 
ছিলেন কিন্তু হায়? বাহুককে দেখিয়া তাহার প্রাণের সকল আপ! 
চলিয়া গেল । এই বছাকার পুক্তধ বল্ল; এ কথা কি বিশ্বাস হয়? দমযন্তী 


ট গহাভার্তের গল্প । 


এববুঁর ভাবিঙেন, হয় তএ ব্যক্তি জবা ধতুপর্ণ কাহারও নিকট হইতে 
ঠিক নীলের মত অশ্ববিদ্ঠা। শিক্ষা! করিয়াছে । . তাহার পরেই তাহার যন 
যেন ধলিল যে, এই বাহুকই নল, ইহার চাল চলন ঠিক নলের মত।' 

ভাবিয়া! চিন্তিয়া দময়ন্তী স্থির করিলেন যে, এই বাছকের সন্বদ্ধে 
বিশেষ করিয়া] সংবাদ লইতে হইবে ।” তারপর তিনি “কেশিনী নামী 
একটি বুদ্ধিমতী দাসীকে ভাকিম্াা বলিলেন, “কেশিনি, এঁ যে কালো 
বেটে লোকটি রথের ভিতরে বপিয়া মাছেন, আমার মন বজিতেছে, 
উনিই নল। তুমি উহার নিকট গিয়া উহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর। 
নলকে খুঁজিবার জন্য ত্রাঙ্ষণদিগকে পাঠাইবার সময় আমি তাহাকে 

যে কথাগুলি পথে ঘাটে বলিতে বলিয়াছিলাম।--কথায় কথায় সেই 
কথাগুলি উহাকে শুনাইবে, আর তাহাতে উনি কি বলেন, বেশ করিয়! 
মনে: রাখিবে 1” 

এ কথায় কে“ধনী তখনই বাহুকের নিকট চলিয়! গেল, আর দময়স্তী 
ছাতকে উঠিয়া দেখিতে লাগিলেন। 

বাসুকেব নিকট গম কেশিনী বলিল, “মহাশয়, আপনারা কি জন্ত 
এখানে আনিয়াছেন, আর কখন অযোধ্যা হইতে যাক! করিয়াছিলেন ? 
আমাদের দত এ সকল কথ জানিতে চাহেন। ্‌ 

বাক বিল, “আমাদের রাজা আজ সকালে এক ব্রাহ্মণের নিকট 
গুনিয়াছিলেন যে, কাল দময়ন্তীর স্বয়ঘর হইবে। তিনি তখনই 
খে, পক্ষিরাজ ঘোড়া ইলা এখানে, ০০০৪ । আমি তাহার 
নায়থি 1” 

কেশিনী বলিল, “্াপনার সঙ্গের এই লোকটি কে 0: 

ান্তক, বলিল। “ইহার নাম বাষেপ।: ইনি আগে মাযার নলের 
৫ ছিলেন, এখন খবতৃপর্ণের সারুখির কাজ করেন 


নল ও দময়স্তীর কথা । ১৬৯ 


_ কেশিনী বলিল, “এমন লোক থাকিতে বাজ আপনাকে কি জন্ত 
সারথি করিয়াছেন %” 

বাক বলিল, “আমি অশ্ববিদ্যা খুব ভাল রকম শিখিয়াছি, আর 
বাধিতেও বেশ পারি। তাই রাজা আমাকেও রাখিয্বীছেন 1” 

কেশিনী বলিল, “মহাশয়, আপনাদের এই বাঞ্চেয় কি নলের কোন 
সংবাদ জানেন ?” 

বান্থক বলিল, “নলের সংবাদ কেবল নলই জানেন, আর কেহ জানে 
না। বাষ্চে ভাহার সন্তান দুটিকে এখানে ব্রাখিয়া গিয়াছিল, সে ফেবল 
এই মান্্র বলিতে পারে 1” 

কেশিনী বলিল, “আচ্ছা মহাশয়, আমাদের দেশের একটি ব্রাঙ্গণ 
আপনাদের রাজার সভায় গিয়া! নাকি একবার বলিয়াছিলেন, যে, «হে 
শঠ! বনের ভিতরে ছুঃখিনীকে ফেলিয়া কোথায় গেলে! ছুঃখিনী তোমার 
জন্য কাদিতেছে । অন্য কেহ নাকি এ কথায় কিছু বলে নাই, কিন্তু 
আপনি এ কথার উত্তর দিয়াছিলেন। আপনি সে ব্রাঙ্ণকে কি বলিম্ন।- 
ছিলেন, তাহা শুনিতে দময়স্তীর বড় ইচ্চা হইয়াছে ।” 

এ কথায় বেচান্বা ঝ্ানকের চোখ ছল ছল. করিতে লাগিল । সে 
অতি কষ্টে মনের দুঃখ গোপন করিয়৷ কেশিনীকে বলিল, “আমি বলিষ্কা- 
ছিলাম যে, নল' নিতান্ত কষ্টের দশায় পাগলের মত হইয়! দময়স্তীকে 
ছাড়িয়! যান। তখন হইতেই তিনি দারুণ মনোছুঃখে কাল কাটাইতে- 
ছেন। এমন অবস্থায় দময়ন্তী যেন তাহার উপর রাগ না! করেন 1” 

বলিতে বরিতে বেচারার মুখে আর কথ! সরিল না, সে দুহাতে মৃখ 
ঢাকিক়াঁ, একেবারে কাদিয়াই ফেলিল। . | 

এসকল কথা কেশিনীর মুখে শুনিয়া, দময়ন্তীরও বড়ই কষ্ট হইল । 
কিন্ত তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে স্থির রাখিয়া বলিলেন,“কে শিনী, ভূমি 


৯৭ 


১২ সহাভারতের গন্প। 


আবার যাও। তিনি কখন কি করেন, বেশ ভাল করিয়া দেখিবে। 
তিনি 'সাগুন চাহিলে আগুন আনিতে দিবে না । জল চাহিলে, যাহাতে 
তিনি জল না পান, তাহা করিবে 1 

কেশিনী চলিয়া গেল। অনেক ক্ষণ পরে সে নিতান্ত ব্যস্ত ভাবে 
ফিরিয়া আসিয়। বলিল, “এমন আশ্চর্য মানুষ ত আমি আর কখনও 
দেখি নাই! এতটুকু ছোট দরজ! দিয়া ঢুকিবার সময়ও, তিনি মাথা 
হেট করেন না। তিনি কাছে গেলেই, দরজা আপনি বড় হইয়া যায়! 
খালি. কলদীর দিকে তিনি একটিবার শুধু তাকাইলেই, তাহা জলে 
ভরিয়| যায়! খড়ের গোছা! হাতে করিয়া! কি একটা কথা ভাবেন, আর 
অগনি ভাহ। দপ্‌ করিয়া জলিয়! উঠে! আগুনের ভিতর তিনি হাত 
ঢুকাইয়। দিলেও তাহা পুড়ে না! জল অমনি তাহার ঘটিতে আসিয়া 
উপস্থিত হয়, গড়াইতে হয় না! ফুল হাতে লইয়া! চট্‌কাইতে লাগিলেন, 
সে ফুল নষ্ট না হইয়া আরো ভাল করিয়! ফুটিয়া উঠিল, আর তাহার 
ভিতর হইতে আরো! চমৎকার গন্ধ বাহির হইতে লাগিল !” 

ভখন দময়ন্তীর মন আনন্দে অধীর হইয়। উঠিল। তিনি নিশ্চয় 
বুঝিতে পারিলেন যে, এই ব্যক্তির আক্কৃতি যেয়নই হউক, ইনি নল ভিন 
আর কেহ নহেন। তথাপি তাহার মনে হইল যে, সকল সন্দেহ ভালমতে 
দুর করা উচিত। তাই তিনি কেশিনীকে বলিলেন, “কেশিনি, ইহা 
রাধা ব্যঞ্কন একটু খাইয়া! দেখিতে পারিলে আমার মনের সকল সন্দেহ 
দূর হয়। তুমি আবার গিয়া উহার রীঁধা একটু ব্যগজন চাহিয়া আন 1” 

. কেশিনী বাকের নিকটস্ইতে তাহার প্রস্তত ব্াঞ্জন চাহিয়া 
আানিল। সে ব্যঞ্চন মুখে দিয়াই দময়ন্্রী গড়াগড়ি দিয়! কাদিতে 
লাগিলেন। নল ভিন্ন সে ব্ঞ্জন রীধিবার 'শক্তি আর ক্কাহারই 
ছিল না। 


নল ও দময়স্ত্রীর কথা'। ১৬৩ 


অনেক কষ্টে দমযস্তী কিঞ্চিৎ শাস্ত হইয়া! মুখ ধুইলেন। তারপর 
ইঞ্জসেন আর ইন্দ্রসেনাকে কফেশিনীর হাতে দিয়া বলিলেন, “একটি 
বার তুমি ইহাদিগকে তাহার নিকট লইয়া! যাও দেখি, নিট 
ইহাদিগকে দেখিয়া কি করেন ।” 

কেশ্িনী শিশু ছুটিকে বাহুকের নিকট লইয়া যাইবামাত্, লে 
তাহাদিগকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, নিতাস্ত আকুল ভাবে কাদিতে লাগিল । 
কিন্তু, পাছে তাহার কান! দেখিয়। লোকে তাহাকে চিনিয়! ফেলে, তাই 
সে তাড়াতাড়ি নামলাইয়! গিয়!, কেশিনীকে বলিল,“আমার ঠিক এমনি 
ছুটি খোকা! খুকি ছিল, তাই ইহাদিগকে দেখিয়৷ আমার কানন! পাইতেছে। 
তুমি ইহাতে কিছু মনে করিও না। এখন তবে তুমি ইহাদিগকে 
লইয়! ঘরে যাও; আমার একটু কাজ কন্মব আছে ।” 

বাহুকই যে নল, এতক্ষণে আর দময়ন্তীর মনে এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহই রহিল না । তবে, চেহারার এতটা তফাৎ কি করিয়া হইল, 
একথার মীমাংসা! অবশ্ট একবার দুজনের দেখা, না হইলে কি করিয়া 
হইবে? রাজা রাণী এ সকল কথা শুনিবামাত্র বাস্থককে দময়স্তীর নিকট 
ডাকাইয়া আনিলেন। জ্র্বচারা আসিয়াই ভেউ ভেউ করিয়া কাদিতে 
লাগিল, কোন কথ! কহিতে পারিল না! 

দময়স্তীও প্রথমে অনেক কাদিলেন; তারপর তিনি 9 শাস্ত 
হইয়া! জিজ্ঞাস করিলেন, “বাহক, তুমি কি এমন কোন ধার্মিক পুরুষের 
কথা জান, যিনি নিজের স্ত্রীকে ঘুমের মধ্যে বনের ভিতরে ফেলিয়া 
পলায়ন করিয়াছিলেন ? 'দেবতাগণকে ফেলিয়া আমি তাহাকে বরণ 
করিয়াছিলাম; আমার কোন্‌ অপরাধে তিনি আমাকে ফেলিয়! 
গেলেন ? বলিতে বলিতে তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল; তিগি 
আর কথা বলিতে পারিলেন নাঁ। 


১৬৪) মহাভারতের গল্প । 
টু 


টিখন নল বলিলেন, “দময়স্তি, আমি কলির ছলনায় পাগলের মত 
হুইয যাহ! করিয়াছি, তাহার .জন্ফ আমার 'উপর রাগ করিও না। 
এখন; 'নেই ছুষ্ট আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে ; কাজেই, এর পর আর বোধ 
হয় ামাদিগের দুঃখ দূর হইতে অধিক বিলম্ব নাই। আমি কেবল 
তোমাকে পাইবার জন্যই এখানে আদিম্বাছি 1” 
চ্টারপর ছুজনে অনেক কথাবার্তা হইল । 'তথন, নলের সন্ধান 
করিরার জন্ত দময়স্তী মত চেষ্টা করিয্বাছেন,তাহার কিছুই নলের জানিতে 
বাকি রছ্ছিল না| দময়ন্তী দেশে বিদেশে লোক পাঠাইয়া নলকে 
খুঁজি্াছেন ; শেষে পর্ণাদের মুখে বান্থকের কথা শুনিয়া, তিনি তাহার 
পরি জানিবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন। বাহুক খাতুপর্ণের সারথি; সে 
যদি.নল হয়, তবে সে খতুপর্ণকে এক দিনের ভিতরেই বিদর্ত নগরে 
পৌছাইতে পারিবে । এই ভাবিয়া, দময়ন্তী স্থদেবকে দিয়! খতুপর্ণের 
নিকট এমন সংবার্টট পাঠাইলেন, যাহাতে একদিনের ভিতরেই তাহার 
বিদর্ভ নগরে পৌছাইবার দরকার হয়। ইহাতেই বাকের বিদর্ত নগরে 
আস! হইল; নতুবা নল-দময়ন্তীর আবার দেখা হইবার কোন উপায়ই 
ছিল না। এ সকল কথার লমত্তই নল জঞ$্চনিতে পারিলেন; আর 
তাহাতে তাহার মনে বড়ই আনন্দ হইল । 
এইন্ধপে তাহাদের ছুঃখ্ের দিন শেষ হইয়া গ্রেল। তারপর 
নল সেই ছ্ুথানি কাপড় পরিস্া. কর্কোটককে স্মরণ করিবামাত্র, 
তিনি তাহার নিজের সেই অপরূপ হ্ুন্দর উজ্জল মুত্ঠি ফিরিয়! 
পাইলেন। তারপর সকলের যনে এমন সুখ হইল যে, তাহার! 
আর.হাসিতে.কুলাইতে না পারিয়া, ছেলেমাহুয়ের মত কাদিতে সরস 
পরা; 
এদিকে বানী রাজার নিকট ছুটিয়া গিয়। বলিতেছেন, “ও. গে, 


নল ও দময়ুস্তীর কথ! । ১৬৫১ 


শীস্্র একটিবার এস। দেখ আসিয়।, নল ফিরিয়া আনিয়াছেন; আমাদের 
ঘরে আনন্দ ধরে না1” 

রাজা যোড় হাত মাথায় তুলিয়া স্বর্গের দিকে তাকাইলেন, তারপর 
বলিলেন, “আহা! বীচিয়া থাকুক, বীচিয়া থাকুক! আমি বুড়া 
মানুষ, এ সময়ে গিক্সা তাহাদের সুখে বাধা দিব না। আজ তাহাবা 
আনন্দ করুক, আর বিশ্রীম করুক । কাল গিয়া আধি তাহাদির্গকে 
দেখিব 1৮ | 

পরদিন নল দময়ন্তী যখন ভীমকে প্রণাম করিতে গেলেন, আর 
রাজ্যের সকলে এই সুখের মংবাদ জানিতে পারিল, তখন খুবই একটা 
আনন্ের ব্যাপার হইল,--সে আর আমি কত বর্ণনা! করিব! সারা 
দশটার ঘ্ধ্যে সকলেই হাসিমুখে ছুটাছুটি আর কোলাহল করিতেছিল ১ 
কেবল একটি লোক হাসিতে হাসিতে কেমন যেন একটু অপ্রস্তত হইয়! 
মাথ। চুলকাইতেছিলেন । 

এই ব্যক্তি আর কেহ নহে,--মহারাজ খতৃপর্ণ। নিদ্রা হইতে 
উঠিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাহার বাহুক নামক লারথিটিই 
মহারাজ নল, তিনি আধার তাহার নিজ বেশ ধারণ করিয়া, দময়ন্তীকে, 
ফিরিয়া পাইয়াছেন। একথা শুনিবামান্ তাহার মনে হইল, “ফি 
সর্বনাশ ! এত বড়লোক আমায় সারথি হইয়াছিলেন, আর আমি 
তাহাকে চিনিতে পারি নাই ! এমন মহাপুরুষকে দিন রাত কত আজা 
করিয়াছি, আর হয়ত কতবার তাহার নিকট অপরাধীও হইয়াছি !” 

এ সকল 'কথা ভাবিয়া খতুপর্ণের বড়ই বজ্জা হইল; আর 'নল 
দময়স্তীকে ফিরিয়া পাওয়াতে, তাহার খুব আননাও হইল । শের্ষে 
'তিনি.মলকে ডাকাইয়া! বলিলেন, * ঘহারাজ আপনার সুখের সংবাদ 

শুনিয়া কত থে. আনন্দিত' হইলাম, তাহা! মুখে প্রকাশ করিতে পারি না। 


১৬৬ ; মহাভারতের গল্প । 


্াপনাঁর নিকট ন1 জানিয়!, হয়ত কত অপরাধ করিয়াছি । সে দোষ 
আমার ক্ষমা করিতে হইবে ।” 

নর বলিজেন, "সে কি মহারাজ ! বিপন্দের সময় আমি আপনার 
াশ্রয়ে সুখে বাস করিতেছিলাম । আপনার আমার নিকট অপরাধ 
হওয়া ঈূরে থাকুক, বরং আমিই আপনার দয়ার খণ শোধ করিতে পারিব 
না। আপনার নিকট আমি আর এক বিষয়েও খণী আছি । আমি আপ- 
নাকে 'অশ্ববিষ্ঠা শিখাইব বলিয়াছিলাম, তাহা এপর্যাস্ত শিখান হয় নাই।” 

এই বলিয়া নল খতৃপর্ণকে অশ্ববিষ্তা শিখাইয় দিলে, খতুপর্ণ যারপর 
নাই আনন্দিত হইয়া অযোধ্যায় চলিয়। গেলেন । ভারপর একটি মাস 
দেখিতে দেখিতে পরম ছুথে কাটিয়া গেল। এফ মাস পরে নল তাহার 
শ্বশুরকে বলিলেন যে, “আপনার অন্কমতি হইলে, এখন আমি দেশে 
গিয়া 'নিজের রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা দেখিতে চাহি ।” এ কথায় 'ভীম 
অনেক আশীর্বাদ করিয়া! নলকে বিদায় দিলেন। 

এত দিন নিষধে রাজত্ব করিয়া পুষ্করের মনে হইয়াছিল যে, সে 
চিরকালাই এইরূপ রাজত্ব করিবে। স্কৃতরাং নল যখন তাহার নিকট 
গিয়া বলিলেন, “পুফকর, আইস, আর একবার পাশ! থেলি, না হয় দুজনে 
যুদ্ধ করি”, তখন সে ভারি আশ্চর্ধ্য হইয়া গেল। যাহ। হউক, প্রথম 
বারে নলকে অতি সহজেই সে হারাইয়াছিল বলিয়া, সে মনে করিল যে, 
এবারেও তেমনি সহজে তীহাকে হারাইয়৷ দিবে । কাজেই সে হাসিতে 
হানিতে বলিল, “বটে ! তুমি বুঝি বিদেশ হইতে অনেক ধন উপাজ্জন, 
করিস্বা' আনিষ্গাছ ! আচ্ছা, তবে আর দেরী কেন, আন পাশা ! এ 
টাকাও শীষ আমারই হউক !» ্‌ 

পাশাখেলা আরম্ভ হইল। এবারে আর কলি পুঙ্করের লাহা্য 
করিতে -আনিল না, কাজেই খেলার ফল কি হইল, সহজেই বুঝা বায়! 


নল ও দময়ন্তীর কথা! । ১৬৭ 


নল তাহার সমস্ত রাজ্য ধন ত ফিরাইনা পাইলেনই ; শেষে পুষ্কর 
নিজের প্রাণ পর্য্স্ত পণ রাখিয়াছিল, তাহাও তিনি জিতিয়া লইলেন। 
তখন পুষ্কর জীবনের আশা ছাড়িয়া! ভয়ে কাপিতে কাপিতে, একবার 
নলের দিকে, একবার দরজার দিকে তাকাইতে আরম্ভ করিলে, নল 
বলিলেন, “ভয় নাই, পুষ্ধর ' হাজার হউক, তুমি আমার ভাই । আর 
তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাও নিজের বুদ্ধিতে কর লাই ;--কলিই 
তোমাকে দিয়া সে কাজ করাইয়াছে। স্তরাং আমি তোমাকে ক্ষম! 
করিতেছি, তুমি নিশ্চিন্তে ঘরে যাও, আর তোমার নিজের যে ধন 
আমি জিতিয়াছি, তাহাও সঙ্গে লইয়া যাও। আশীর্বাদ করি, তুমি 
শত বৎদর বাচিয়। থাকিয়া পরম স্থথে কালযাপন কর ।" 

এ কথায় পুর কা'দিতে কাঁদিতে নলের পা জড়াইয়! ধরিল ॥ ইহার 
পর আর সে কখনও নলের সহিত শক্রতা করে নাই । 

তার পর বিদভ দেশে লোক গিয়! দময়ন্তী, ইন্্রসেন আর ইন্দ্র- 
সেনাকে লইয়া আসিল । 

তারপর কি হইল ?--: 

তারপর বড়ই আনন্দ হইল ! 


সত্যবান্‌ ও সাবিত্রীর কথা। 


মন্্রদেশে অস্বপতি নামে এক রান! ছিলেন। ধার্মিক, রর 
সতাবাী--মহারাজ অঙ্থপতি সকল গুণে পৃথিবীর সকল রাজার বড় । 
ইহার উপরে যদি তাহার একটি সন্তান থাকিত, তবে বড় সুখের কথাই 
হটত।! 
তা একটি সম্ভান পাওয়া দেবতার বিশেষ কপার-কথা। মহারাজ 
একটি খন্তানের জন্য আঠার বৎসর ধরিয়। সাবিত্রী দেবীর আরাধনা 
করিলেন। আঠার বংসর 'ধরিয়া প্রতিদিন অগ্নিতে এক লক্ষ আহুতি 
 দিলেন। আঠার বৎসর দিনের শেষে সামান্ত জলযোগ মাজ করিয়া 
কাটাইলেন। 
 শ্ষে দেবীর কুগা হইল।, তিনি যজ্ঞের অগ্নি হইতে অতি মনোহর 
বেশে উঠি্া আসিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আমি রী হইয়াছি। 
বর প্রার্থনা কর।” 
অস্বপতি ভূমিতে লুটাইয় দেবীকে প্রণাম পূর্বক করধোড়ে কহিলেন 
পদবি! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে দয়া করিয়া এই বর দিন্‌ যে, 
আমার যেন অনেফগুলি সন্তান হয়।”. | 
দেবী কহিলেন, “মহারাজ, তোমার জন্ত আঙি অন্বাকে বিষ 
“ছিলাম 1 তিনি বলিয়াছেন, তোমার, রা পরমামরী আর অতি 
? গুধবতী, বস্তা হইবে? | 
দেবী চলিয়া! গেলেন। ক্ছি দিন পরে রাজার ঘর আলো। মারার 
রাখী কোলে চাদের মত স্থন্দর একটি কন্তা আসিল। সাবিত্রী দেবীর 
ময়ায় কন্তাটিকে পাইয়াছেন, তাই রাজ! তাহার নাম রাখিলেন, সাবিত্রী । 


সত্যবান্‌ ও সাবিত্রীর কথা। ১৬৯ 


যেমন দেবতার নাম, তেমনি মেয়েটি দেখিতে দেবতার মত জুনদর | 
বিধাতা যেন সোণার সহিত লকাল বেলার কুর্ধের স্মালোক মিশাইয়া 
তাহার শরীরধানি গড়িয়াছিলেন। লোকে মোহিত হইয়া একদুষ্টে 
তাহাকে চাহিম্া। দেখিত, আর ভাবিত, “ন। জানি কোন্‌ দেবতার মেয়ে 
আমাদের রাজার ঘর জালে! করিতে আসিয়াছেন 1” 

সাবিস্তী ক্রমে বড় হইয়া উঠিলেন, আর ক্রমেই তাহার মনে ভগবানের 
প্রতি ভক্তি জাগিয়া উঠিল । ভগবানের ক্পায়, সকল সময়েই তাহার 
সুখে এমন আশ্চধ্য একটি তেজ দেখা! যাইত যে,. রাজপুজের! তীহাকে, 
দেখলেই নিজেদের চঞ্চলতাক্ কথ! ভাবিয়া! লঙ্জিত হইতেন। সেই 
লজ্জায় তাহাদের কেহই সাবিজীকে বিবাহ করিতে আসিতে. সাহস 
পাইলেন ন|। . 

একদিন সাবিত্রী স্নানের পর দেবতার পৃজ করিয়া, রাজার নিউ | 
আসিয়া দীড়াইলে, তাহার সেই অপরপ মৃত্তি দেখিয়া রাজ! নিসাব রঃ 
দুঃখের সহিত চিত্তা করিতে লাগিলেন যে, “হায় 1 মায়ের এমন নদ 
সুপ্তি এমন" মকল গুণ আমার মাকে কেহই বিবাহ করিতে 
আসিল না?” ৃ 

তারপর তিনি, সাবিশ্রীকে বলিলেন, "য়া লক্ষি, ধনরত্ব লোকজন & 
সঙ্গে দিব, সোণার রথ সাজাইয়া দির; একবার দেশল্রমণ করিস ' 
আইস ।.. যদি কোন. রাঙ্জপুত্রকে দেখিয়া ভাল লাগে সেই রাজপুত্রের 
সহিত বিবাহ দিব!” 

তাহা! শুনিয়া সাবিত্রী লজ্জায় মাটির দিকে তাকাইলেন | 

বুড়া মন্ত্রী বিশ্বানী লোরজন ঠিক করিলেন । পথে খরচের জন্থ 
মণিমূজার পুঁটুলী, কোমরে বাধির! লইলেন। তারপর.. সোপান, ক 
সাজাইয়া সাবিত্রীর ঘরের দরজায় আসিস্বা ধাড়াইলেন। ঃ 


১৭৯: মহাভারতের গল্প । 

্ারপয় সাবিত্রী পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া, ভক্তিতরে 
উাহাদের পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন। 

স্খন বুড়া মন্ত্রী মেহের সহিত তাহাকে রখে তুলিয়া দিলে, সারথি, 
রথ চালাইয়া দিল। ১৫তারপর রাজকুমারী কত তীর্থ, কত তপোবন, 
দেখিষ্না বেড়াইলেন, কত দান করিলেন, কত আনন্দ পাইলেন, তাহা 
বলিতে গেলে আমি শেষ করিয়! উঠিতে পারিব না। 

্লনেকদিন পরে যখন সাবিত্রী দেশে ফিরিলেন, তখন অশ্বপতি আর" 
নারপগুনি বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিলেন। সাবিত্রী তাহাদিগকে প্রণাম 
করিতে গেলে, নারদ বলিলেন, “মহারাজ, তোমার এই কণ্ঠাটি 
কোথায় গিয়াছিল ? মেয়েটি বড় হইয়াছে তবুও কেন উহার বিবাহ 
দিতেছ না?” 

ঝাঝা বলিলেন, "আমি ইহাকে দেশত্রমণে পাঠাইয়াছিলাম $ মনে 
করিযাছিলাম, কোন রাজপুত্রকে ইহার ভাল লাগিলে, তাহারই সহিত 
ইহার বিবাহ দিব ।" 

' এই বলিয়া রাজ। সাবিত্রীকে ছিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, এদন কোন 

 ঝ্লাজপুত্রকে দেখিয়াছ কি?” 
: . পিতার কথার উত্তর ন। দিলেই নয়, অথচ মুনিঠাকুর সামনে বসিয়া 
“ ক্মাছেন ! তাই সাবিত্রী নিতাস্ত জড়সড় হইয়া! বলিলেন”_ 
: : "আমি ছ্যুমসেনের পুত্র সত্যবান্কে মনে মনে বরণ করিয়াছি ।% 
1. ছ্যমৎসেন শাহদেশের রাজা ছিলেন । তিনি অন্ধ হইয়া যাওয়াতে, 
শর! সথযোগ পাই তাহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেয় তখন নাজ! 
আর রাখী স্তাহাঁদের সত্যবান্‌ নামক শিশু পৃত্রটিকে লইয়! বনবাসী 
হইলেন। সেই অবধি বনের ভিতরে, থাকিছা বত্যবান্‌ এখন বড় 
বিএ নু 


সত্যবান ও সাবিত্রীর কখ!। ১৭১ 


সত্যবানের কথ! গুনিয়। নারদ চমকিয়! উঠিলেন। তারপর তিনি 
মুখ ভার করিয়! মাথা! নাড়িয়! বলিলেন, “তাই ত! কাজটি ভাল হয় নাই? 
মহারাজ, সত্যবান্কে বরণ করিয়া তোমার কন্া বড়ই ভূল করিয়াছে 1৮ 
ইহাতে রাজা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা বিযিনি "কেন মুনিঠাকুর ? 
ছেলেটি কি ভাল নয় ?" 
নারদ বলিলেন, “অতি চমৎকার ছেলে ।. দেখিতে অঙ্গিনীকুমারের 
ম্যায়; তেজে সুর্যের ম্যায় ; বুদ্ধিতে বুহস্পতির ন্যায় । এমন শান্ত, সরল, 
সত্যবাদী, ধার্শিক যুবক পৃথিবীতে আর নাই রি 
রাজ! বলিলেন, “সতাবানের দোষ কি ?” 
নারদ বলিলেন, “সত্যবানের দোষ এই যে, আজ হইতে এক বৎসরের 
মধ্যে তাহার মুত্যু হইবে । এই এক দোষে তাহার সকল গুণ বুথা হইয়াছে ।” 
তখন রাজা নিতাস্ত দুঃখের সহিত সাবিত্রীকে বলিলেন, “মা, মুনি 
বলিতেছেন, আর এক বৎসর পরেই সত্যবানের মৃত্যু হইবে । তুষি 
ইহাকে বিবাহ করিও না 1” 
সাবিত্রী বলিলেন, “আমি যখন তাহাকে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই 
আমার পতি । তাহার আমু অল্প হয়, হউক; আমি তাহাকে ছাড়িমা 
অন্ত কাহাঁকেও বরণ করিব না 1” 
তাহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, “মহারাজ, তোমার কন্তার বুদ্ধি বড়ই 
স্থির; ধর্ঘে ইহার মতি নিতান্তই অটল | আমি বলি, সত্যবানের সহিতই 
উহার বিবাহ দাও । সত্যবানের গ্ভায় গুণবান্‌ লোক আর নাই 1” 
রাজা! বলিলেন, “আপনি আমার গুরু ; আপনি যাহ! টি 
ভাহাই হউক ।” 
লারদ বলিলেন, . “আচ্ছা, তবে আমি এখন আসি । তোমাদের 
মঙ্গল হউক ।” 


১৭২1. | মহাভারতের গল্প । 


এই বলিয়া নারদ চলি! গেলেন, আর অশ্বপতি সাবিত্রীর বিবাহের 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। তারপর, শুভ দিন স্থির করিয়া, ক্রাক্ষণ 
পুরোহিত সকল সমেত রাজ! সারিত্রীকে লইয়। 'সেই বনের ভিতরে 
ছামখসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন । 
অন্ধ রাজা ছামৎসেন এক শাল গাছের তলায় কুশাননে বসিয়া 
আছেন, এমন সময়, অশ্বপতি সেখানে শিগ্া বলিলেন, “মহারাজ, 
আপনাকে নমস্কার করিতেছি; আপনি ভাল আছেন ত? আমি 
মন্র্দেশ হইতে আসিয়ান্ছি, আমার নাম অশ্বপতি ।” 

চ্যুমৎংসেন পরম সমাদরে তাহাকে অর্থয আর আসন দিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “মহারাজ, কি জন্ত আসিয়াছেন ?" 

অশ্বপতি বলিলেন, “মহারাজ, আমার সাবিত্রী নামী কণ্যাটি পরম 
সুশ্গরী ও গুপব্তী। আমি তাহাকে আপনার নিকট উপস্থিত করিয়াছি : 
শ্বেইপূর্র্বক উহাকে আপনার পুজবধূ করুন ।” 

ছামৎসেন যাঁরপর নাই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “মহারাজ, আমরা 
বনবাসী দরিস্্র লোক। াপনার কস্তা কি করিয়া বনবাসের দুঃখ সহ্য 
করিবেন ?" : 

অঙ্থপতি বলিলেন, প্মামার কন্যা তাহ। পারিবে; আর ত্তাহার 
ভিতরেই সুখে থাকিবে । ইহার জন্ত আপনি কোন চিন্তা করিবেন লা।” 
, ছামৎসেন- বলিলেন, .“আমার দ্বাজ্য নাই, ভাই আম্মি ওদ্ধপ 
কহিত্েছিলাম। নহিলে, আপনার কন্তা আমার বধূ. হইবেন, ইহার 
চেয়ে হ্থখের কথ। আর কি হইতে পারে ?” 7৫ ১১. 

বনের ভিতরে ঘত তপন্থী ছিলেন, তাহারা! সকলেই পাবি আর 
সত্যাবান্কে জালিতেন। বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইয়। সাহারা আনন্দের সহিত 
'আসিয়! ছ্যম্সেনের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । তীহাঁদের সরুলের 


সত্যবান ও সাবিত্রীর কথা । ১৭৩ 


আশীর্ববাঁদে এই স্থখের ব্যাপার অতি সুন্দর রূপেই শেষ হইয। সাবিত্রীঠিক 
বার্থ পাত্রে দান করিয়া, অশ্বপতির মনেও আনন্দের সীমা রহিল মা । 

তারপর রাজ। রাণী, ক্রাঙ্গণ পুরোহিত সকলে বিদায় হইয়া গেলে, 
সাবিত্রী মনের সুখে স্বামী আর শ্বশুর-শাশুড়ী সেবা করিতে লাগিলেন । 
রাজবেশ পরিত্যাগপুর্ধবক তপস্থিনীর কাধায় বমন (গেরুয়া কাপড় ) 
পরিয়া যেন তাহার কতই আরাম বোধ হইতে লাগিল। 

সাবিত্রী সত্যবান্‌ ছজনে মিলিয়! তপস্যা করিতেন; দুজনে মিলিয়া 
গুরুজনের সেবা করিতেন । এমনি সরল আর স্থন্দর ভাবে কাহাদের 
দিন.স্বপ্রের মত কাটিতে লাগিল; ক্রমে একবৎসর শেষ হইয়া আসিল 1 

সাবিত্রী নারদের সেই নিদারুণ কথা এক মুহুর্তের তরেও ভূলগেন 
নাই। বৎসরের শেষ যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই. সেই ভীষণ 
বিপদের চিস্তা অন্য সকল চিন্তাকে ডূবাইয়া দিয়া, তাহাকে ব্যাকুল করিয়া 
তুলিল। প্রতিদিন দিন গণিয়! যখন তিনি দেখিলেন যে, আর চারটি 
দিন মাত্র বাকি আছে, তখন তিনি আহার নিদ্রা একেবারেই পরিত্যাগ 
করিয়া, একমনে কেবল ভগবান্কে ডাকিতে লাগিলেন । এইরূপে তিন 
দিন চলিয়। গেল, তারপর সেই দিন জআসিয়া উপস্থিত হইল, যেদিন 
সত্যবান্‌ তাহাকে চিরকালের মত ছাড়িয়া যাইবেন.। | 

সেদিন সকালে উঠিয়া সাবিত্রী সকলের আগ্গে ভক্কিভরে দেবতার 
পূজা করিলেন। তারপর তিনি গুরুজনদিগের চরণে প্রগাম করিয়া 
যোঁড়হাতে তাহাদের সম্মুখে ধাড়াইলে, তাহারা বুকষ্টে চোখের জল 
থামাইয়া আশীর্ববার্দ করিলেন, “তোমার পতি বাচিয় থাকুন 1” 

চিত্তায় এবং অনাহারে সাবিত্রীর দেহ ক্ষীণ হইয়া যেন তাহার ছায়া- 
খানি মান "অবশিষ্ট রহিয়াছে '॥ তাহা দেখিয় তাহার শ্বশুর-শাশ্ুড়ীর 
মনে বড়ই কষ হইল 


১৭৪, মহাভারতের গল্প ৷ 
৬.২ 
(তাহারা বলিলেন, “মা তিন দিন জলটুকুও মুখে দাও নাই ; এখন 


কিছু 'আহার কর।” 

পাবিত্রী তাহাদিগকে বিনয় করিয়৷ বলিলেন, “আজিকার দিনটি 
আমাকে ক্ষম। করুন, সূরধ্য অস্ত গেলে আমি আহার করিব । 

কথায় বার্তায় বেল! হইল। সত্যবান্‌ কুড়াল কাধে লইয়া, কাঠ 
আনিবার জগ্ত বনে যাইতে প্রস্তত হইলেন। তাহা দেখিয়া সাবিত্রী 
বলিলেন, “আল্দ আমি কিছুতেই তোমার কাছ ছাড়া হইব না; আমাঁকে 
সঙ্গে লও ।” 

লত্যবান্‌ বলিলেন, "সাবিত্রি, তুমি ত কখনও বনে যাঁও নাই, 
স্াহাতে ভোমার শরীর এত দুর্ধল। তুমি কি করিয়া পথ চলিবে ? 
কি করিয়া বনের কষ্ট সা করিবে?” 

সাবিত্রী বলিলেন, “আমার কোনও কষ্ট হইবে নাঁ। তোমার ছুটি 
শানে পড়ি, আমাকে বারণ করিও ন1।” 
সত্যবান্‌ বলিগেন, “তুমি যাহাতে স্থখী হও, আমি তাহাই করিতে 
'প্রস্তত । কিন্তু মা বাবা কি তোমাকে যাইতে দিবেন ?” 

'লাবিজী ্বশুর-শাশুত়ীর পায়ে ধরিয়! বলিলেন, “বাবা, মা, আঁজিকার 
দিনে দয়। করিনা আমাকে ইহার সন্গে বনে যাইতে অনুমতি দি”ন্‌।” 

. ছামৎসেন দীর্ঘনিশ্বান ফেলিয়া বলিলেন, “এক বৎসর সত্যবানের 
বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে মা আমার কোন, দিন কিছু প্রার্থনা করেন 
নাই। আজ কাহার এই প্রথম আবার আমি কোন্‌ প্রাণে অগ্রাঙ 
করিব? যাও মা, আজ তুমি সত্যবানের লঙ্গে সঙ্গেই থাক 1” 

ছুজনে মিলিয়৷ বনের ভিতরে প্রবেশ করিলেন । চীরদিকে শোভার 
স্ত নাই; কলে ফুলে বন পরিপূর্ণ হইয়। আছে । অদীতে হাস খেলিতেছে, 
গাছে বসিয়। পাখী গান গাহিতেছে সত্যবানেরু আজ আনন্দ ধরে মা। 


সত্যবান্‌ ও সারিত্রীর কথ! । ১৭৫ 


দিতনি ক্রমাগত বলিতেছেন, “সাবিত্রি । দেখ, দেখ !" হায্ব' সাবিত্রী কি 
দেখিবেন ? বাহিরের ঘটনা স্বপ্রের মত তাহার চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া 
যাইতেছে ; কিন্তু তাহার মন তাহার কোন সংবাদ লইতেছে না। সেই 
নিদারুণ মুহূর্ত কখন্‌ আসিয়া উপস্থিত হয়, এই চিস্তায় অন্ত সকল কথ! 
একেবারে ভূলিয়া গিয়া, তিনি বার বার কেবল সত্যবান্কেই চাহিয়া 
'দেখিতেছেন। 

ক্রমে বেল! পড়িয়া আসিল, সাজি ফলে ভরিয়া গেল। তারপর 
সত্যবান্‌ কাঠ কাটিতে আরস্ভ করিলেন। কাটিতে কাটিতে তিনি 
বলিলেন, “সাবিত্রি, আমার বড় মাথা ধরিয়াছে ; শরীর যেন ভাগ্গিয়া 
পড়িতেছে; বুক যেন ফাটিয়৷ যাইতেছে । আমি আর ০০০ 
পারিতেছি না; একটু নি্রা যাইব ।” 

অমনি নারদ মুনির সেই কথ সাবিত্রীর মনে হইল। কিন্তু তাহার 
জন্য আর ব্যন্ত না হইয়া, তিনি সত্যবানের মাথাটি নিজের কোলে লইয়া, 
স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি দেখিলেন যে, এক 
তয়স্কর পুরুষ হঠাৎ কোথা হইতে সত্যবানের নিকট আসিয়া, এক দৃষ্টে 
তাহাকে চাহিয়া দেখিতেছেন | সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ দেখিতে কুধ্যের ন্যায় 
উজ্জ্রল। তাহার চক্ষু অত্যন্ত লাল, শরীর ঘোর কালো, পরিধানে লাল 
কাপড় এবং হাতে পাশ (ফাদ)। 

সেই ভয়ঙ্কর পুরুষকে দেখিবামাত্র সাবিত্রীর প্রাণ কাদিয়৷ উঠিল । 
তখন তিনি স্েহভরে সত্যবানের মাথাটি নামাইয়া। বিনীতভাবে 
উঠিয়া দাড়াইলেন; এবং যোড় হাতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কে? 
'কি জন্ত এখানে আসিয়াছেন ? 

ভয়ঙ্কর পুরুষ বলিলেন, “আমি যম । আজ তোমার পতি নত্যবানের 
আয়ু শেষ হইয়াছে, তাই তাহাকে বীধিয়! নিতে আসিয়াছি 1” 


১ মহাভারতের “গল্প: 

রর ককাবিত্র বলিলেন, “মানুষকে ত আপনার দৃতেরাই লইয়। যায়, 
গুনিযাছি । আজ আপনি নিজে কি জন্য আসিয়াছেন ?” 

ধম বলিলেন, “এই সত্যবান অসাধারণ পুণ্যবান্‌ পুরুধ, তাই আমি 
নিষ্ধে ইহাকে লইতে আসিয়াছি 1” 

. ট্রই বলিয়া তিনি সতাবানের দেহ হইতে অঙ্ষ্ঠ প্রমাণ ( বুড়ো 
আঙ্গুলের মতন বড়) কটি পুরুষকে পাশে বীধিয়৷ টানিয়া বাহির 
করিলেন । উহ্বাই ছিল সত্যবানের আত্ম । উহা বাহির হইবামাক্র 

ঠাঙ্ঠার শরীর অসাড় হইয়! মড়ার মত পড়িয়া রহিল । 

/যুয সেই অন্ুষট প্রমাণ পুরুষকে বাখিয়। লইয়৷ দক্ষিণ দিকে যাত্রা 
করিলেন; সাবিত্রীও শোকে কাতর হইয়া ব্যাকুলভাবে তাহার পশ্চাতে 
যাইতে লাগিলেন । 

| বিষ বলিলেন, “সাবিত্রি, তৃমি কি জন্ত আসিতেছ ? তুমি ফিরিয়া 
ঘাণ্ড। সত্যধানের আদ্ধের আক্গোজন করিতে হইবে। 
"সাবিত্রী বলিলেন, ন্বাধী যেখানে যান, জত্রীরও সেই থানেই যাওয়া 
উচিত। আমাদের ছু'ক্গনে মিলিয়! ধর্ম সাধন করিতে হইবে ; সুতরাং 
আমার স্বামীকে ছাড়িয়া,আমি কোথায় থাকিব? আমি তপন্া করিয়া, 
এবং আপনার রুপায় ধেখানে ইচ্ছা যাইবার ক্ষমতা পাইয়াছি। আমি 
আমার শ্বামীর সঙ্গে যাইব! 

. য্ম বলিলেন, “সাবিজি, ক্ষিবিয়। যাও । আখি তোমার কথায় 
বড় সন্ত হইয়াছি। পত্যরানের হী ছাড়া, তোমার বাধ ইচ্ছা 
'ৰক্ট লও ০ ! 

| সাবিত্রী বলিলেন, “আমার শ্বশুর অন্ধ নি দিলি 
হারাইয়। বনে বাস করিতেছেন । : আপনার ক্বপায় কাহার চক্ষু ভাল 
হউক, আর তিনি অধি.ও সার স্তায় বল লান্ভ করুন” * 


সত্যবান্‌ ও সাবিত্রীর কথ!। ১৭৭ 


যম কহিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে। এখনি বড় ক্লান্ত 
হইয়াছ দেখিতেছি, আর কষ্ট পাইও না, এখন ঘরে যাও ।” 

সাবিত্রী বলিলেন, “আমি আমার স্বামীর সঙ্গে রহিয়াছি, আমার 
কিসের কষ্ট ? আর, আপনার নিকটে থাকিলে আমার পুণ্যলাভ হইবে । 
আমার ঘরে ফিরিবার প্রয়োজন নাই ।” 

যম কহিলেন, “সাবিত্রী, তোমার কথা বড়ই মিইউ। সত্যবানের 
জীবন ভিন্ন তুমি আর একটি বর প্রার্থনা কর।” 

সাবিত্রী বলিলেন, “তবে আমার শ্বশুর আবার তাহার রাজ্য ফিরিয়। 
পাউন।” | 

_ যম কহিলেন, “তোম!র শ্বশুর শীপ্রই তাহার রাজা পাইবেন । এখন, 

ফিরিয়া যাও 1” 

সাবিত্রী বলিলেন,“আপনি ধর্মরাজ; পাপের শাস্তি আপনিই বিধান 
করেন, পুণ্যবানের মনোবাঞ্চ! আপনিই পূর্ণ করেন। আপনার ন্যায় 
মহতেরা শক্রকেও দয়া কবরয়া থাকেন 1” 

যম কহিলেন, “পিপাসার সময়ে জলে যেমন তৃত্তি হয়, তোমার.এই 
কথাগুলি শুনিয়া আমার তেমনি তৃপ্তি বোধ হইতেছে । সত্যবানেক 
জীবন ভিন্ন তুমি আর একটি বর প্রার্থনা কর” | 

সাবিত্রী বলিলেন, “আমার পিতার, পুত্রসপ্তান নাই; তাহার এক 
শতটি পুত্র হউক ।” 

যম কহিলেন, “তাহাই হউক! সোমার এক শতটি অতি সুন্দর ভাই 
হইবে । এখন ত সকলই পাইলে; এখন ফিরিয়া যাও। দেখ, তুমি 
কত দুরে চলিয়া আসিয়াছ 1” 

সাবিত্রী বলিলেন, “আমি ত আমার স্বামীর কাছে রহিয়াছি; তবে 
আর দূরে কি করিয়া হইল? আমার ইহার চেয়ে আরো দুরে যাইতে 


১৩ 


১ | 7 অঙ্থাভারতের গল্প। 
ইচ্ছা রী নিখা চলিতেই জামার কথা উহ যায় 
এবং তাকে আপনি রক্ষা করেন, এই জন্য আপনার নাম “ধর্দরাজ। | 
আপনার প্রতি মার যেমন বিশ্বাস হয়, আমার নিজের প্রতিও তেন 
হয় না) তাই আমি আপনার লঙ্গে চলিয়াছি 1" রা 

য কহিলেন, “সাবিজি, এমন হন্দর কথা ত আমি আর কাহারও 
নিকট: শুনি নাই । আমি বড়ই সুখী হইলাম । সত্যবানের জীবন বিনা, 
তুমি গারো! একটি বর প্রার্থনা কর।” 

সাবিত্রী বলিলেন, “তবে, সত্যবানের এক শতটি পুত্র হউক ।” 

যম কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে । এখন ঘরে যাও ।” 

সাবিত্রী বলিলেন, “সাধু লোকের নিকট সাধু লোক আমিলে, 
সর্বদাই মল হইয়া থাকে। সাধুদিগের অনুগ্রহ কখনও বিফল হয় লা। 
সাধুনাঁই সফলকে রক্ষা করেন ।” 

মম কহিলেন,“সাবিত্রি, তোমার কথা যত শুনিতেছি। ততই তোমার 
উপরে আমার ভক্তি হইতেছে । তুমি পুনরায় বর প্রার্থনা কর 1 

সাবিত্রী বলিলেন,“আপনি লত্যবানের শত পুত্র হইবার বর দিলেন, 
তথাপি তাহাকে লইয়। যাইতেছেন। তাহা হইলে আপনার কথ! কেমন 
করিয়া! সত্য হইবে? স্কৃতরাং সত্যবান্‌কে ছাড়িয়া দি'ন্‌ 1” 

তখন যম আহলাদের মক্বিত সতাধানের বাধন খুলিয় দিয়া বলিলেন, 
"এই নাও, তোমার স্বামীকে ছাড়িয়া দিলাম | ইহার পর চারি শত 
খখসর তোমরা স্থথে বাচিয়া খাকিয়া এক শতটি পু লাভ কর।” 

প্লই বলিয়া যম লেখান হইতে প্রস্থান করিলে, সাবিত্রী বনের 

ভিতরে ফিরিয়া আলিয়া দেখিলেন, সত্যবানের দে সেই ভাবে পড়িয়া 
রহিয়াছে | তখন তিনি পরম আঘরে তাহার মাধাথালি. কোলে 
জইবামাজ, সত্যবান্‌ চক্ষু মেলিয়। বলিলেন,_- 


সত্যবান্‌ ও সাবিত্রীর কথা । ্‌ ১৭৯ 


: পি আশ্চর্য! রাস হইয়া গিয়াছে, তবুও রিঘুমাইতেছিলাম! 
সাধিত, তুমি আমাকে জাগাও নাই কেন? আর, আমাকে যে ধরিয়া 
টানিতেছিল, সেই কালো লোকটি কোথায় গেল?” 

সাবিত্রী বলিলেন, “সেই লোকটি টলিয়া গিয়াছেন। এখন বোধ হয়, 
€তোমার শরীর একটু স্থস্থ হইয়াছে; এখন উঠ; দেখ, রানি হইয়াছে ।” 

তখন সত্যবান্‌ উঠিয়! ঈাড়াইয়। চারিদিক চাহিয়া বলিপেন, "আমার? 
মনে হইতেছে যে, আমি শুধু ফল খাইয়! তোমাকে লইয়!। বনে আসিগ্না- 
ছিলাম। তারপর কাঠ চিরিতে চিরিতে আমার ভয়ানক যাথা ধরিল, 
আমি তোমার কোলে মাথা রাখিক্সা ঘুমাইয়৷ পড়িলাম। তারপর ষেন 
একটা ভয়ঙ্কর কালো লোককে দেখিলাম; সে সত্য কি স্বপ্ন, তাহা 
বলিতে পারি না। তুমি কিছু দেখিয়াছ ?” 

সাবিত্রী বলিলেন, “কাল সব বলিব । এখন রাজ্রি হইয়াছে, চল, 
শীষ বাড়ী যাই; নহিলে,বাব! আর মা ব্যস্ত হইবেন। অন্ধকার হইয়াছে, 
জানোয়ারের! ডাকিতেছে ; আমার বড়ই ভয় হইতেছে ।” 

সত্যবান্‌ বলিলেন, “এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারের মধ্যে তুমি পথ দেখিতে 
পাইবে না 1” 


সাবিত্রী বলিলেন, “তোমাকে বড় কুর্ববল বোধ হইতেছে! তোমার 
যদি চলিতে কষ্ট হয়, ভবে না হয় চল এই খানেই আজ রাত্রে থাকি । 


এ দেখ, একটা গাছ জলিভেছে ; এখান হইতে আগুন আনিয়া এই 
কাঠগুলো৷ জালাইয়! দিই, তাহা হইলে তোমার একটু 'শারাম বোধ 
হইতে পারে 1 

মত্যবান্‌ বলিলেন, "আমার এখন বেশ ভাল বোধ হইতেছে; চল 
ঘরেই যাই। আর কখনও আমার বরে, ফিরিতে এত দেরী হয় নাই)! | 
সন্ধা হইলেই মা জামাকে ঘরের ভিতরে বন্ধ করিতেন । দিনের বেলা 


-১৮৪ ১ মহাভরতের গল্প । 


“্বমমি-রাছিরে গেলেও মা বাবা ব্যন্ত হইতেন। তখন বাবা আমাকে কত 
খু র্তেন | একদিন আমার বিলম্ব হওয়াতে বাবা বড়ই ছুঃখিত হইয়া 
ছিলেন, আর আমাকে অনেক বকিয়াছিলেন। আজ না জানি আমার 
জন্য স্বাহারা কতই ব্যাকুল হইয়াছেন! আহা! আমি ভিন্ন যে আর; 
তাহাদের কেহই নাই ! হায় হায়! কেন ঘুমাইয়া পড়িলাম ? 

এই বপরিয়া সত্যবান্‌ কাদিতে আরম্ভ করিলেন । তখন সাবিত্রী 
'স্মেছেয় সহিত তাঁহার চোখের জল মুছাইয়। দিয়া, তাহাকে শান্ত করিলে, 
তিনি বলিলেন, “সাবিভ্রি, আর বিলম্ব কর! হইবে না, চল শীন্ ঘরে 
যাই বাবা মা'র যদি কিছু হয়, তবে আর আমার বাচিয়া থাকিয়া 
ফল কি?” 

তখন সাবিত্রী সত্যবানের কুড়াল আর ফলেব ঝুড়ি হাতে করিয়া: 
লইলে, সত্যবান্‌ এক হাতে তাহার বাম কাধের উপর ভর দিয়া ধীরে 
ধীরে চলিতে লাগিলেন । বনের সকল পথই সত্যবানের বেশ ভালরূপে 
জান। ছিল, কাজেই অন্ধকারের ভিরেও তাহাদের চলিতে বিশেষ কষ্ট 
হইল ন।। 

এদিকে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছে । অন্ধ দ্যুমৎসেন আশ্রমে বসিয়। 
'সত্যবানের কথা ভাবিতেছিলেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ তাহার চক্ষু ভাল 
হইয়া গেল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া চারিদিক্‌ চাহিয়া বলিলেন, “সত্যবান্‌ 
কোথায়?” যখন শুনিলেন, তিনি তখনও ফিরেন নাই, তখন আর 
তাহার দুঃখের সীমা রহিল না । তখন সেই অন্ধকারের ভিতরেই স্ত্রীকে 
সঙ্গে লইয়া তিনি বনে বনে সত্যবান্কে খুঁজিবার জন্য পাগলের মত 
ছুটিয়! ধাহির হইলেন । কাটার ঘায় তাহাদের পা ক্ষতবিক্ষত হুইয়া গেল, 
শকীর বাহিয়! রক্ত পড়িতে লাগিল। নে কষ্ট তাহাদের কষ্ট বলিয়াই. 
মনে হইল'না। কোন শব্ধ হইলেই ছ্যমৎলেনের মনে হইতে লাগিল যে» 


সত্যবান্‌ ও সাবিত্রীর কথা৷ ১৮১ 


“এ বুঝি উহারা আসিতেছে !” এই মনে করিয়৷ তিনি কতবার যে, 
“সতাবান্‌! সত্যবান্‌ !” “সাবিত্রী ! সাবিত্রী ! বলিয়া ভাকিলেন, তাহার 
ংখ্যা নাই । 

ভাগ্যিস্‌ আশ্রমের লোকেরা এই শব্দ শুনিয়! অনেক কষ্টে তীহা- 
দিগকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন ; নচেৎ না জানি কি হইত! মুনিরা 
লকলে তাহাকে আশ্রমে আনিয়া, অতি মিষ্ট ভাবে তীহাকে নি 
শান্ত করিতে লাগিলেন । 

স্থবচ! বলিলেন, “আপনারা স্থির হউন! সাবিত্রীর পুণোর বলে 
সত্যবান্‌ অবশ্যই জীবিত আছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ।” 

গৌতম বলিলেন, “আমি অনেক তপস্যা করিয়াছি ; লোকের মনের 
কথাও বলিয়া দিতে পারি। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সত্যবানের মৃত্যু 
হয় নাই।” 

এ কথায় গৌতমের একজন শিষ্য বলিলেন, “আমার গুরুদেবের কথা 
কখনও মিথ্য। হয় না। সত্যবান্‌ অবশ্যই বাচিয়া আছেন ।” 

দাল্ভ্য কহিলেন, “তোমার চক্ষু ষখন ভাল হইয়াছে, তখন সত্যবান্‌ও 
ভাল আছেন।” 

ষুনিদিগের কথায় ছ্যুমৎসেন অনেক স্স্থির হইয়াছেন, এমন সময় 
সাবিত্রী আর সত্যবান্‌ হাসিতে হাসিতে আশ্রমে ফিরিয়া. আদিলেন । 
তাহাতে মুনিগণ আনন্দে কোলাহল করিতে করিতে স্বীমৎসেনকে কত 
যে আশীর্বাদ করিলেন, তাহার সীমা নাই । তারপয নকলে সত্াবান্‌কে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “সত্যবান্, আজ তোমার ঘযে ফিক্লিতে এত বিলম্ব 
কেন হইল? তোমাদের জন্ত তোমার পিতামাতা কত যে কষ্ট 
পাইয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না)” 

ইহাতে সত্যবান্‌ নিতান্ত দু:খিত হইয়া বলিলেন, “আমার কখনও ত 


১৮২ মহাততারতের গজ । 
এমন হয মা) কিন্তু আজ বড় মাথ! ধরায়, যেন (ভিতরে অনেকক্ষণ 


ঘুমাইয়াছিলাম ।” 
তখন গৌতম কহিলেন, “সত্যবান্। তোমার পিতার চক্ষু কি করিয়। 
ভাল হঙ্ইল, তুমি তাহার কিছুই জান না; কিন্তু সাবিজ্রী তাহার সমন্তই 
জানেন? তিনি ঘদি তাহা আমাদিগক্ষে বলেন। 'তবে বড় সী হইব” 

গৌঁতমের কথায় সাবিত্রী সে রাত্রির আশ্চর্য ঘটনা সকলের কথা 
বলিলে, মুনিরা যারপর নাই আহলাদিত হইয়া উচ্চৈতদ্বরে ভার প্রশংস/ 
করিতে করিতে, নিজ নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন । 

 পরৃিন সকালে দ্যমৎসেন মুনিদিগের সহিত 'বসিয়া রাত্রির ঘটনার 
রিষয়ে ; কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন. সময়ে, শাবদেশ হইতে তাহার 
প্রচ্থাগ হার নিকট উপস্থিত হইয়। বলিল, "মহারাজ ! মন্ত্রী আপনার 
শক্রকে বধ করিয়াছেন । তাহার সৈন্তেরা পলাইয়! গিয়াছে । আমরা 
সকলে মিলিয়াস্থির করিয়াছি যে, আপনার চক্ষু থাকুক বা না থাকুক, 
আপনিই আমাদের রাজা হইবেন। তাই আমরা! রথ লইয়! আপনাকে 
লইতে আসিয়াছি; আপনি আপনার রাজ্যে চলুন ।” 

বলিতে বলতেই তাহার! দেখিল যে, রাজা আর এম্ধ নেন, তাছার 
কাজ ইহাতে তাহারা নিতাস্ত আশ্চর্য এবং 





পরীক্ষিৎ ও সুশোভনার কথ। 1 

অযোধ্যায় পরীক্ষিৎ নামে এক রাজ! ছিলেন । | 

একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ ঘোড়ায় চড়িা শিকারে বাহির হইলেন । 
শিকার করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, একটা আশ্চর্য্য রকমের 
হরিণ বনের ভিতরে চরিয়া বেড়াইতেছে । হরিণটা তাহাকে দেখিয়াই 
চুটিয়া পলাইতে লাগিল মহারাজও তাহার পিস পিছু খোড়া 
ছুটাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিবেন না। সে পাগলা 
হরিণ বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, খান খন্দ পার করাইয়া, 
তাহাকে কত দেশ যে ঘুরাইল, আর কি নাকাল থে করিল, তাহা আর 
বলিবার নয় ! শেষকালে হতভাগ মঙ্কারাজকে একট। ঘোর “অন্ধকার 
অরণ্যের ভিতরে আনিয়া গ! ঢাকা দিল। তখন তিনি আরকি 
করেন? তিনি ভাবিলেন, “আর আমার হরিণ তাড়াইয়া কাজ নাই, 
এখন একটু জল খাইতে পাইলে বাঁচি ! 

দাবিতে ভাবিতে খানিক দূর গিয়াই তিনি দেখিলেন ফে, একাটি 
অতি ক্থন্দর সরোবর সেখানে রহিয়াছে । মহারাজ সেই সরোবরে জান 
আর তাহার জল পান করিয়া হুস্থ হইলেন, ঘোঁড়াটাকে পনের ম্ণীল 
খাইতে ' দিলেন । তারপর সেই পুকুরের ধারে কোষল সবুজ' ঘাসের 
উপর শুইয়! তিনি বিশ্রীম করিতেছেন, এমন সময়ে কোথা হইতে অতি. 
মধুর গানের শব্ধ তাহার কাণে আসিয়া পৌছিল। এই ঘোর অরণ্য, 
ইহাতে মানবের '্বতিবিখি নাই, এমন স্থানে কে এমন. করিয়া! গান 
গাহিতেছ ? মহারাজ ৃত ভাবেন, ততই তাঁহার আশ্চর্যা, বোধ হ্‌য। 
কিন্ধু তাহার অধিক ভারি হইল লা খানিক পরেই তিনি দেখিলেন 
যে, একটি অতি অপরূপ সন্দরী বস্তা সুুলিতে তুলিতে, আর গান 
গাহি গাহিতে তাহার ডিকেই আনিড়ছেন 


১৮৪: মহাভারতের গল্প । 

রাজ তখন শশব্যন্তে উঠিয়া ভিজ্ঞাসা কৰিলে” ভদ্রে, তুমি কে? 
কাহার স্ত্রী?” 

কন্ত! বলিল, “আমি কাহারও স্ত্রী নহি; আমার এখনও বিবাহ হয় নাই 1” 

রাজা বলিলেন, “তবে তুমি আমাকে বিবাহ কর ।” 

বস্তু! বলিল, “আপনি যদি একটি প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন, তবে 
আমি আপনাকে বিবাহ করিতে পারি | 

রাক্। বলিলেন, “কি প্রতিজ্ঞ ৷” 

কন্তা বলিল, “প্রতিজাটি এই যে, আপনি কখনও আমাকে জল 


দেখিতে দিবেন না 1” 
বাজ! বলিলেন, “আমি গ্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে কখনও জল 


দেখিতে দিব না।” ূ 

তারপর সেই কন্তার সহিত রাজার বিবাহ হইয়! গেলে, রাজা যারপর- 
নাই আনন্দের সহিত তাহাকে পান্থীতে করিয়া! অযোধ্যায় লইয়া আসিলেন। 
অযোধ্যায় আসিয়া! তাহার এই এক বিষম চিত্ত! হইল যে,“ন। জানি রাণী 
জল দেখিয়া বসেন, আর তাহাতে কি সর্বনাশ উপস্থিত হয়!” 

আশপাশের নকল পুকুর মাটি দিয়া বৃজাইয়৷ ফেল! হইল $ সরযু 
নদীর দিকের মকল জানাল! বন্ধ হইয়া গেল? ছাতের উপর প্রকাণ্ড 
দেওয়াল উঠিল। রাজা দাদাসীদ্িগকে বলিলেন, “খবরদার, তোরা 
জল খাইতে পারিবি ন! 1” 

তথাপি রাজার চিন্তা দূর হইল না! চাকর চাকরাণীর। বদি কথা না 
শোনে? আর যদি বৃষ্টি হয়? এই ভাবিয়! রাজ! নিতান্ত ব্যস্তভাবে রাীর 
নিকট বিসিষা ক্রমাগত চাকরানীদিগের উপর পাহারা দিতে লাগিগেন। 
সার, যেঘ আসিলেই জানালা বন্ধ করিতে হইবে, ভাই তিনি প্রত্ত্ঃক 
মিলিটে ছুবার কুরিয়া ছাতে উঠিয়া আকাশ দেখিতে লার্গিলেম! : 


পরীক্ষিৎ ও স্ুশোভনার কথা । ১৮৫ 


কাজেই রাজার আর রাজ্যের কাজ দেখিবার অবসর রহিল ন1। 
শ্রীর1 ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, প্রজার! চটিয়া গেল। রাজাকে খবর দিতে 

"গেলেই তিনি বলেন, “আমার অবসর কোথায় ?” 

মাসের পর মাস এই ভাবে গেল। ইহার মধ্যে কেহই বাজার নি 
পাইল না। বুড়া মন্ত্রী দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, “তাই ত! 
ইহার একটা উপায় না করিলে নয়।" 

অন্দর মহলের চাকরাণীদিগকে মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের 
কিকি কাজ করিতে হয় ?” 

চাকরাণীর। বলিল, “যাতে বাড়ীর ভিতরে জল না আসে, নকল 
কাজের আগে আমাদিগকে তাহাই দেখিতে হয় 1” 

রাঁণী যে জল দেখিতে নারাঙ্জ, মন্ত্রী মহাশয় তাহার কথ! একটু একটু 
শুনিয়াছিলেন। তিনি চাকরাণীদিগের কথ! শুনিয়া ভাবিলেন, “ছা 
উ, তবে দেখিতেছি, রাণীকে জল দেখাইবার ফন্দি করিতে হইল ।” 

এই ভাবিয়া মন্ত্রী মহাশয় একটি বাগান প্রস্তত করাইলেন। 
বাগানের ভিতরে এমন একটি বাড়ী হইল যে, বাহিরে বৃষ্টি হইলেও 
সে বাড়ীর ভিতর হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় লা । সেই বাগানে 
অতি স্থন্থর ছোট পুকুরও ছিল কিন্তু তাহা দেওয়াল এবং গাছপালার 
ঘোঁরফেরের মধ্যে - এযনি কৌশলপূর্বক লুকাইয়! রাখ! হইয়াছিল ষে, 
দিনকতক বাগানের ভিতরে না ঘুরিলে আর তাহার সন্ধান পাইবার যো 
ছিল না । 

ক্রমে রাজা সংবাদ পাইলেন যে, মন্ত্রী একাটি আশ্চধ্য বাগান 
করিয়াছেন, তাহার ভিতরে জল নাই; আর তাহার যধ্যে একটি সুন্দর 
বাড়ী আছে, সে বাড়ীর ভিতরে থাকিলে বাহিরে বৃষ্টি হইলেও তাহা 
দেখা ঘায় না| ক্রমাগত ছাতে উঠিয়া উঠিয়া রাজ! মহাশয়ের বড়ই প1 


১৮৬ ষহাভারতের গল্পা। 


ধরিয়া দগ্াছিল | মন্ত্রীর বাগানবাড়ীর কথ! শিয়া তিনি লব নিশ্বাস 
ফেলিটেন, আর বলিলেন, “আমি উহ! দেখিতে যাইত!” রা 

বাঁগানবাড়ী দেশিয়! রাজার এতই ভাল লাগিল যবে. তিনি; 
রাধীকে সেখানে লইয়া দিতে আর একদিনও বিলম্ব করিলেদ না । 
বুড়া যৃীর মনের ভিতরে আর হাসি ধরে না। ভিনি পরম আদরে, 
রাজা ও রাণীকে বাগানে রাহি দিয়া, বাহির টি তালা লাগাইয়া 
দিলেন। 

এতদিন ঘরের তির বন্ধ থাকার পর, বাগানের খোল! হাওয়ায় 
রাজা; রাণীর প্রাণ জুড়াইয়া গেল। তাহার! দুজনে ভোরে উঠিয়া 
বাগাম দেখিতে আরম করিলেন, দুপুর বেলাও ঘরে ফিরিলেন না। 
রাজ। মহাশয় একেত সেই রাণীকে আনিয়া! অবধি হল খান নাই, 
ইহাপ্প উপর আবার দুগুর বেলার প্রথর রোদ লাগিয়া, .তাহার এমনি 
ভয়ানক পিপাসা আর জালা হইল যে ফি বলিব! পিপাসার তাড়নায়, 
তিনি রোদ ছাড়িয়া ক্রমাগত ধন ছায়ার দিকে যাইতে জাগিলেন। সেই 
ঘন ছায়ার ভিতরে, ঘন গাছের -আড়ালে, রাজা মৃহাশয় আসিয়া 
দেখিলেন,--একটি পুকুর 

তখন রাজা মহাশয় কেবল পিপাসার আর জালার “কথাই ভাবিতে- 
ছিলেন, জলের ভয়ের কথা তাহার যনেই ছিল'না। তাই পুকুর 
দেখিবামাত্র তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়! রাণীকে রা তারপর 
দুজনে. জলে নামিয়া আন. করিতে গেলেন । 1 ১1 ও 

বানের পর লীতল হইয়! রাজ তীরে আসিলেন ; কি ছা রে হায়? 
রাণী সেই জ্গলে ভুবিলেন, আর ভাবিলেন না! রাজার মাথার আকাশ 
ভা্গিয়! পড়িল, রাজ্যময় হলস্থুল পড়িয়া গেল। জেলের! আসিফ "লাল 
দিয়া পুকুর ছাকিল, কিন্ত কিছুই পাইল ন1। পুকুরের জল হৌঁরিয়া 


'পরিক্ষীৎ ও হুশোভনার কথা । ১৮৯ 


ফেলা হইল, কিন্তু ভাহীতেও কিছুই ফল হইল না; খালি দেখ! গেল, 
এক গর্তের মুখে একটি ব্যাঙ বসিয়া আছে । 

ব্যাঙ দেখিয়া রাজা ক্রোধভরে বলিলেন, “এই দুষ্টই আমার রামীকে 
খাইয়াছে ! হ্ৃতক্বাং তোমরা সকলে মিলিয়া ব্যাঙ বধ কর। যে যত 
ব্যাঙ মারিবে, আমি তাহার উপর তত খুসী হইব, ' এবং তাহাকে তত 
বেশী পুরস্কার দিব [* 

এ কথায় ছেলে বুড়ো! সকলে তখনই লাঠি আর ঝুড়ি হাতে ব্যাঙ 
মারিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হইল। জলের ধারে, বনের ভিতরে, 
ঘরের কোণে, সারাদিন খালি ধুপ্‌ধাঁপ্‌ ভিন্ন আর কোন শব্ধ শুনিবাষ 
যো রহিল না। রাজবাড়ীর দিকে অবিরাম লাঠি বগলে, ঝুঁড়ি মাথায় 
লোকের শ্োত বহিতে লাগিল । রাজা মহাশয় সভায়' আসিয়া! আর অন্ত 
কোন শব শুনিতে পাইতেন না; থালি, “জয় হোক মহারাজ ! একঝুড়ি 
ব্যাড় আনিয়াছি ! দিন রাত্রি এই এক কথাই তাহাকে গুলিতে হইত । 

আর বেচারা ব্যাওদিগের কথা কি বলিব? খোলা জায়গা পাইলে 
তাহাদ্দিগকে তাড়াইা মারে, জলে বীপ দিলে ছ্বাঁকিয়া আনে, বনে 
লুকাইলেখুঁজিয় বাহির করে, গর্তে চুকিলে খুঁড়িয়। তোলে! তাহারা 
প্রাণের ভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া তাহাদের রাজার নিকট গিয়া বলি, 

“দোহাই মহারাজ! আমাদিগকে রক্ষা করুন; বলার লোক হারল 
মারিয়া শেষ করিল 1 | 
তখন”ব্যাণ্ডের রাজ! তপস্থীর বেশে পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত 
হইয়া বিনয়পূর্ববক বলিলেন, “মহারাজ, ভেকদিগের কোন অপরাধ নাই; 
তুমি তাহাদের উপর ক্রোধ করিও না”. | 
রাজা বমিলেন, “তাহা হইতে পারে না! &' ু্াস্মার আমার 
রাণীকে খাইয়াছে। উহাদিকে 'অবশ্ত্ বধ করিব 14 


১৮৮ ৃ মহাভারতের গল্প। 


ব্যাঙের রাজ! বলিলেন, তোমার রাণী আমারই কন্তা ! উহার নাম 
হুশোষ্ঠনা। আমার নাম আয়ু; আমি ব্যাডদিগের রাজা। আমি 
বেশ জ্লানি, তোমার রাণীকে কেহই খায় নাই 1” 

এ কথায় রাজা নিতান্ত আহলাদিত হইয়। বলিলেন, “তবে আপনার 
কন্যাকে আনিয়! দি'ন্‌।” 

ইহাতে আমু স্ুশোভনাকে রাজার নিকট উপস্থিত করিয়া, তীহাকে 
বলিলেন, "স্ুশোভন| ! তুমি মহারাজকে এমন করিয়া কষ্ট দিয়াছ, ইহাতে 
আমি বড়ই অনন্থষ্ঠ হইয়াছি। এই অপরাধে ভোমার সন্তানেরা 
্রাঙ্মণদিগের সহিত বন্ধুতা করিতে পারিবে না” 

রাণীকে পাইয়া রাজার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি 
ভক্কিভরে শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া, নানায়প মিষ্ট কথায় তাহাকে তুষ্ট 
করিলেন। তারপর আমু রাজ! ও রাণীকে আশীর্বাদ করিয়া, দেশে 
চলিয়া গেলেন । 

তখন হইতে পরীক্ষিতের সময় খুব সবখেই কাটিতে লাগিল। ইহার 
পর আর স্ুশোভন৷ জল দেখিতে আপত্তি করেন নাই! 


বামদেব ও বামীর কথ 


পরীক্ষিতের তিন পুত্র ; শল। দল আর বল। 

শল বড় হইলে তাহার হাতে রাজা দিয়া পরীক্ষিত তপস্যা করিবার 
জন্য বনে চলিয়! গেলেন । 

একদিন শল মুগয়। করিতে গিয়া একট! হরিণকে ভাড়া! করিলেন । 
কিন্তু তাহার সারথি অনেক চেষ্টা করিয়াও তেমন বেগে রথ চালাইতে 
পারিল না। রাজ] জরে চালাও ।, 'জোরে চালাও 1? বলিয়া বেচারাকে 
কতই ধম্কাইলেন: কিন্তু ধমকের জোরে যদি ঘোড়ার পায় জোর হইত, 
তবে আর কথা কিছিল। শেষে সারথি ভয়ে ভয়ে হাত যোড় করিয়! 
বলিল, “মহারাজ, আমার উপরে ক্রোধ করিবেন না; এ সকল ঘোড়া 
দিয়া ও হরিণকে ধরা একেবারে অসম্ভব । মহারাজের রথে যদি বামী 
জোতা থাকিত, তবে ন1 হয় একবার চেষ্টা করিয়া(দেখিতাম |” 

বামীর কথ। শুনিয়া রাজা বলিলেন, “দে আবার কি রকম ঘোড়া? 
শীগ্র বল, আমি তাহাই না হয় আনিয়া লইব |” 

এ কথায় সারথি বড়ই সঙ্গটে পড়িল। মহযি বামদেবের ছুটি আশ্চর্য্য 
ঘোড়া ছিল, তাহাদেরই নাম বামী। রাজার কথার উত্তর দিলে হয়ত 
তিনি &ঁ ছুই ঘোড়া লইয়৷ আদিবেন। আর যদি তিনি তাহ ফিরাইয়া 
না দেন, তবে মুনিঠাকুর হয়ত সাথির উপর চটিয়া গিয়া তাহাকেই শাপ 
দি ভন্্'করিবেন। কাজেই সে কোন কথ! বলিতে সাহাস না! পাইয়া, 
চুপ করিয়া রৃহিল। ইহাতে রাজা বিষম ভ্রাকুটি পূর্বক ক্রোধভরে 
তলোয়ার উঠাইয়! বলিলেন, “বটেরে দুষ্ট, তুই .আমার বায় উত্তর, 
দিবি না? এখনি তোর মাথা কাঁটিব !” 


* 


১৯৭ | মহাভারতের গল্প।- 


কখন আর রিনি নে প্রাণের ভয়ে কাপিতে কাপিতে 

বজিধূ“বামদেবের খুব ভাল ছুটি ঘোড়া মাছে; ভাহাদেরই নাম বামী।” 
রাজ! বলিলেন, “তবে এখনই বামদেবের আশ্রমে লইয়া চল্‌» 

প্খিতে দেখিতে রখ বামদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইল । মুনি 
যখন দেখিলে ফে, তাহার ঘোড়া ছুটি রথে ভুতিয়া হরিণ.ধরিবার 
জন্য রাজ! বড়ই বন্ত হইয়াছেন, তখন আর তিনি ঘোড়া দিতে আপতি 
করিুলন না, কিন্ত রাজাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে”“আপনার 
কাজ হইয়া গেলেই ঘোড়া ছুটি ফিরাইয়। দিবেন ।” 

'রাজ। বলিলেন, "ভাহা আর বলিতে? আমি অবশ্যই ঘোড়া 
ফিরাইয়। দিব!” 

এই বলিয়া ত রথে মুনির ঘোড়া! জ্কুতিয়া রথ হাকান' আরম্ত হইল। 
আঙ্জমের বাহিরে গিয়াই রাজা সারথিকে বলিলেন, “কি বল হে সারথি 
এত ভাল ঘোড়া দিয়া মুনির কি কাজ? এ ঘোড়া আমার ঘোড়াশালে 
থাকিলেই মানাইবে ভাল; মুনিকে আর উহা! ফরিরাইয়া দেওয়ার কোন 
গ্রয়োজন নাই 

সারথি আর কি বলিবে? সে চুপ করিয়া রহছিল। 

একমান চলিয়া গেল, তথাপি রাজা! ঘোড়া! ফিরাইয়! দিলেন না 
: দেখিয়া, বামদ্ধেব তখন আজেয় নামক শিল্কে দিয়! ঘোড়া ছুটি চা হিয়। 
গাঠাইলেন। কিছুকাল পরে আমের শু হাঁতে ফিরা, জামিয়া দুঃখের 
সহিত বলিলেন,'ভগবনূ, আমি রাজার নিকট ঘোড়া চাহিকে, তিনি তাহ। 
দিতে জন্থীকার করিলেপ। বলিলেন, 'এমন ঘোড়। রাজারই উপযুক্ত । 
ব্রাহ্মণের আবার ঘোড়ার প্রয়োজন কি? আপনি আঙুয়ে চলি! যান!” 
ইহাতে বামদের নিজে রাজার নিকট গিয়া! বলিলেন, “মহারাজ! 
: আমার ছোড়া 'ফিরাইয়া দাও!” 


বামযেব ও বামীর কথা । | ১৯১ 


 ক্সাজা বলিলেন “আপনি ঘোড়! ফিরাইয়া লইয়া কি করিবেন ৃ 
উহা! আমারই কাছে থাকুক 1” | 
মুনি বলিলেন, “আমি তোমার ভাল জন্তু বলিতেছি, ঘোড়া ছুটি 
ফিরাইয়া দাও। নচেৎ তোমার বড়ই ছুর্গতি হইবে 1” 
রাজ। বলিলেন, “শাস্ত্রে বলে, ্রাক্মণের বাহন ধণড়। আপনার মত 
লোকের! কি শান্ত অমান্ত করিতে পারেন! ছুটি ঘাড় কিনিয়া লন 1” 
বামদের কহিলেন, "ব্রাঙ্মণের ষাঁড় বাহন ত স্বর্গে; পৃথিবীতে 
তোমারও ঘোড়া বাহন, আমারও ঘোড়া বাহন। স্থুতরাং আমার ঘোড়। 
“টি ফিরাইয়৷ দাও ।” 
রাজ! কহিলেন, "্ধাড় ঘি পছন্দ ন| হয়, তবে বরং গাধা বা খচ্চর, 
বা আর চারিটি ঘোড়া চড়িয়! চল! ফিরা করুন; আর মনে করুন ষে, 
বামী ঘোড়া আপনার নহে, আমারই ।” 
মুনি বলিলেন, “যদি তোমার বাচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, তবে শীগ্র 
আমার বাঁমী ঘোড়া ফিরাইম্মা দাও ।” | 
রাজা. বলিলেন, “মুনিঠাকুর, এ একটি কথা বাদে আপনি যাহা 
বলিবেন, আমি তাহাই করিতে রাজি আছি; কিন্তু ঘোড়া! ফিরাইয়া 
দিতে পাক্সিব না। আপনি ত শিকার করেন না, আপনার এত ভাল 
“ঘোড়ার ্ুয়োজন কি?” | . | 
২. অব বজিতে; বলিতেই বিষম বিকটাকার চারিটা রাক্ষস, চোখ 
ঘুরাইতে,ঘূরাইতে আর দাত থিচাইতে খিচাইতে, ভর়ঙ্কর শৃল উঠাইয়া 
রাজার নম্ফুখে আসিয়া দাড়াইল! তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, 
"আমার লোকজন মার পক্ষে থাকিলে, কখনই আমি ঘোড়া ছাড়িয। 
দিব না। এই মুনি দেখিতেছি নিতাস্ত পাপিষ্ঠ 1” কিন্তু ভাহার কার! 
শেষ হইতে না হইতেই, রাক্ষসের! তাহাকে মারিদ্না ফেলিল। 


১৯২? মহাভারতের গল্প । 


খলের মৃত্যুর পর রাজা হইলেন দল। বামদেব তাহারও নিকট 
'আপিয়। বলিলেন, "মহারাজ, আমার বামী ঘোড়া ফিয়াইয়! দাও ।” 

ইহার উত্তরে দল বলিলেন, “সারথি, তীর ধঙ্গক আন ত! আমি 
এই মুনিকে মারিয়া কুকুরকে খাইতে দিব 1” 

তখনই ধন্র্বাণ আসিয়। উপস্থিত হইল । রাক্সা ভয়ঙ্কর এক বাণ 
হাতে লইয়৷ মুনিকে মারিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহা দেখিয়া! মুনি 
বলিলেন, “এ ধাণে আমি মরিব না; মরিবে তোমার খোকা !? 

এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই দল মুনিকে বাণ মারিলেন, কিন্তু সে বাণ 
মুনির দিকে না গিয়া, 'অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক রাজার দশ বৎসরের পুত্ত 
গ্রেনজিংকে বধ করিল! 

এই ঘটনার সংবাদ পাইবামাত্র, দল আর এ একটি বাণ হাতে লইয়। 
বলিলেন, “এই বাণে ছুট ব্রাদ্ষণকে সংহার করিব 1” 

এ কথায় বামদের হাসিয়। বলিলেন, “বাণ ছুড়িতে পারিলে তবে ত 
আমাকে মারিবে 1” | 

বাস্তবিকই, রাজা বাণ ছুড়িতে গিয়া দেখেন, তাহার হাত অসাড় 
হইয়া! গিয়াছে, তিনি আর তাহা নাড়িতে পারেন না! তখন তিনি উয়ে 
অস্থির হইয়৷ বলিলেন, “আমি যে অবশ হইয়] গিরাছি। মুনিঠাকুরের 
সঙ্গে বিবাদ করিয়া আমার কাজ নাই!” নি 

এমনি করিয়া রাজার ভাল বুদ্ধি আসিল । তারপর রাণী বাঁমদেবকে 
মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিলে, তিনি দলের অপরাধ মার্জন। পূর্বক: ত্বাহাকে | 
বর দিয়া, ঘোড়া ছুটি লইয়া! আহ্লাদের সহিত আশ্রমে ফিরিঙ্গেন। 

মুনির বরে রাজার পাপদূর হইল। ইহার পর তিনি আর 'কফোন | 
অন্তায় কাজ করেন নাই । 


আয়োদধৌম্য ও তাহার শি্যগণের কথা। 


মহষি আয়োদধৌম্যের আকুণি নামে একটি শিষ্বা ছিজেন। একদিন 
আয়োদধৌমা আক্কণিকে বলিলেন, “বৎস 'আক্লণি, 
ক্ষেত্রের জল বাহির হইয়া যাইতেছে; তুমি শী গিয়া 
আলি বাধিয়া তাহ! বন্ধ কর।” 
গুরুর কথায় আরুণি তখনই ছুটিঝা গিয়। আ'ল্‌ বাধিতে আরস্ত 
করিলেন। কিন্তু একে ভর! বরষার জল, তাহাতে বেলে মাটি: সে 
বালির বাধ কাধিতে বাঁধিতেই জলে ধুইয়৷ নিতে লাগিল, আরুণি 
প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াও তাহা রাখিতে পারিলেন না। 
কিন্তু আরুণি একট। কাজ আবস্ত করিয়া! তাহা সহজে ছাড়িবার 
লোক ছিলেন না। জল যতই বাধ ভাসাইয়া নিতে লাগিল, তিনিও 
ততই তাহাতে মাটি চাপাইতে লাগিলেন ৮ বখন ভাহাতেও কোন ফল 
হইল না, তখন তিনি নিজেই সেখানে শুইয়া পড়িলেন। উহাতে জলও 
খামিল, আরুণির মনও খুসী হইল। 
এদিকে সন্ধ্যা হইয়! যাইতেছে, তথাপি আরুণি ঘরে ফিরিতেছেন 
না? দেখিয়, মহধি তাহার শিষ্কাগণকে জিজ্ঞাস করিলেন, “আক্কণি 
কোথায় গেল?” 
. শিস্কের! বলিলেন, “ভগবন্‌, আজ সকালে আপনি তাহাকে ক্ষেতের 
আন্‌ বাধিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার পর আর সে ঘরে ফিরে নাই ।” 
এ কথায় যহধি নিতাত্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “বল কি? এখনও সে 
ফিরে নাই ? ভবে হয়ত তাহার কোন বিপদ হইয়াছে | শীত চল) 


তাহার খোজ লইতে হইবে 1” 
১৪ 


১৯৪? | মহাভারতের গল্প। 


1 
এই বলিয়া আয়োদধোৌমা ক্ষেতের ধারে গিয়া আক্ষণিকে ডাকিতে 


লাগিরলিন, “বদ আরুণি! কোথায় তুমি? শীঞ'আইস 1” 

গুরুর ভাক শুনিয়। আকুণি আন্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া আসিয়া 
তাহাযুক প্রণাম, করিলে, মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বস, এতক্ষণ কোথায় 
ছিলে;?” 

ক্মারুণি কহিলেন, “ভগবন্‌, আমি আর কিছুতেই জল আট্কাইতে 
না পাঁরিয়া সেখানে এতক্ষণ শুইয়াছিলাম। এখন কি করিতে হইবে, 
অনুমতি করুন ।” 

, আরুণির কথা শুনিয়া মহধির বড়ই দয়া হইল। তিনি বলিলেন, 
"তোমার মঙ্গল ইউক, বৎস! আমার বরে তুমি সকল শাস্ত্রে অন্বিতীয় 
পণ্ডিত হইবে । আর তুমি আল ফুঁড়িয়। আমার নিকট উঠিয়া আলিয়াছ, 
এজন্ত আজ হইতে তোমার নাম উদ্দালক হইবে ।” ৰ 

এইরূপে আরুণি সকল বিদ্যা লাভ করিষা গুরুকে প্রণামপূর্ববক 
আহলাদের সহিত দেশে চলিয়! গেলেন। 

আয়োদধোৌম্যের আর একটি শিল্তের নাম ছিল উপমন্থ্য | একদিন 
মহযি উপমন্্যকে বলিলেন, “বৎস, তোমার, উপর 

আমার গ্রর চরাইবার ভার রহিল। যন্বে. ৬ 
আমার গরু গুলিকে রাখিবে |” | 

উপমন্থ্যু পরম যত্বে মহধির গরু চরাইতে আরম্ত কিরে ॥ সারা. 
'দিন গন্ক চরাইস স্ধ্যাকালে আশ্রমে ফিরিয়া, তিনি গুরুকে গ্রণামপুর্লক 
ষোড়ছাতে ভাহার নন্দুখে দাড়াইতেন। মহষি দেখিক্পেন,: উপমচ্য 
দিন দিন মোটা হইতেছেন। ইহাতে তিনি »স্চর্্য হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “বৎস, তোমাকে ত ক্রমেই বেশ হষ্ট-পু্ দেখিতেছি.) তুমি 
কি আহার কর?” | | 


উপমন্থা 1 


আয়োদধৌম্য ও তাহার শিষ্ুগণের কথা । ১৯৫ 


উপমন্থ্য বলিলেন, “ভগবন্‌, আমি ভিক্ষা করিয়া যাহ! পাই, তাহাই 
আহার করি | 

মুনি বলিলেন, “সে কি? ভিক্ষা করিয়া তুমি যাহা পাও, আমাকে 
না জানাইয়! তুমি তাহা আহার কর? ইহা! ত ঠিক হইতেছে না!” 

তখন হইতে উপমল্য ভিক্ষার জিনিস আনিয়া গুরুর হাতে 'দেন। 
গুরু ভাহার সমন্তই নিজে রাখেন, উপমন্থ্যকে কিছুই দেন না। 

উপমন্থ্য তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া সারাদিন গরু চরান, আর 
সন্ধ্যাকালে আলিয়া গুরুকে প্রণামপূর্বক ঘোড়হাতে তাহার সম্মুখে 
ঈাড়ান। মুনি দেখিলেন, তথাপি উপমন্ভা দিন দিন মোটাই হইতে 
চলিয়াছেন ; তাহাতে তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস 
উপমন্থ্য, তুমি ভিক্ষা করিয়া যাহা! আন, তাহার সমস্তই ত আমি রাখিয়া! 
দিই ; তথাপি তোমাকে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেখিতেছি। এখন তুমি কি 
আহার কর ?” 

উপমন্গ্য বলিলেন, “ভগবন্, আমি একবারের ভিক্ষার জিনিস 
আপনাকে দিয়া। তার পর আবার নিজের জন্ত ভিক্ষা করি।” 
» ম্হধি বলিলেন, “ইহ! ত অন্যায়! ইহাতে অন্যের ভিক্ষার ক্ষতি 
হইতেছে, আর তোমারও লোভ বাড়িয়! যাইতেছে । ভদ্রলোকের এমন 
কাজ করিতে নাই ।” 

উপমন্ধ্য তাহাতেই রাজি হইয়৷ সারাদিন গরু চরান, আর সন্ধ্যা! 
হইলে, গুক্কর নিকট আসিয়া, তাহাকে প্রণামপূর্ব্বক যোড়হাতে ধ্াড়াইয়া 
থাকেন। মুনি দেখিলেন, তথাপি উপমঙ্গ্য মোটা হইতেছেন। তিনি 
আশ্চর্দ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, তুমি একবার ভিক্ষা করিয়! 
আনিয়!সমঘ্তই আমাকে দাও, তারপর 'আঁর নিজের জন্য ভিক্ষা! কর না; 
তবে তুমি কি করিয়া! মোট! হইতেছ ? এখন কি খাও ?” 


১৯৬ মহাভারতের গল্প । 


উপমন্থ্ বলিলেন, “ভগবন্‌, এখন আমি গরুর দুধ খাই ।” 

মইধি বলিলেন, “আমি ত তোমাকে গরুর দুধ খাইতে অন্থমতি দিই 
নাউ, তবে তুমি তাহা কি করিয়া খাও? ইহা অত্যন্ত অন্যায় 1” 

উপমন্ত্য লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “যে আজ্ঞা! 1” 

তারপর তিনি সারাদিন গরু চরান, সন্ধ্যাকালে মুনির নিকট 
আসিয়। দাড়ান; তাহার শরীর তথনও মোটাই হইচ্ছেছে ! তাহ 
দেখিস সুনি বলিলেন, “বৎস, তুমি নিজের জন্য আর ভিক্ষা কর না, 
গরুর' দুধ পাওয়াও ছাড়িয়। দিয়াছ। তখাপি তোমাকে হৃষ্ট-পুষ্টই 
দেখিতেছি । এখন তিমি কি খাও ?” 

উপগন্য বলিলেন, “বাছুরের! গরুর দুধ খাইবার সময় তাহাদের মুখ 
দিয়া যে ফেণা বাহির হয়, আমি এখন তাহাই খাই 1” 

মহষি বলিলেন, “আহ। ! ওকূপ কর্রিতে নাই । বাছুরদের যে দয়া, 
তুমি ফেণা খাইতে গেলে, উহ্ারা তোমার জন্য বেশী করিয়া ফেণা বাহির 
করিবে, কাজেই তাহাদের নিজের পেট ভরিবে না 1” 

উপমন্ু মাথা হেট করিয়। বলিলেন, “যে আজ্ঞা 1” 

এখন বেচারার আহারের পথ একেবারেই বন্ধ হইল | নিজের জন্য 
ভিক্ষা করিবার যে নাই | দুধ খাইবার অনুমতি নাই | তথাপি তিনি 
ক্ষুধা ভূষয় ভূগিয়! যথাশক্তি যত্বের সহিত মহষির গরু চরাইতে লাগিলেন। 
ক্ষুধা যখন অসহা হইল, খন সাম্নে একটা আকন্দ গাছ দেখিতে পাইয়া, 
তাহারই কতকগুলি পাতা! চিবাইয়া খাইলেন। সে সর্বনেশে গাছের যে 
কি সর্বনেশে পাতা, উহা খাইবামাজ উপমন্থ্যর চোখ ভয়ন্কর টাটাইয়।, 
ক্রমে তাহা একেবারে অন্ধ হইয়া গেল। তথাপি তিনি য্থাশক্তি মহর্ধির 
গক্ক চরাইতে ক্রটী করিলেন না । এইরূপে গরু লইয়। ঘুরিতে ঘুরিতে 
এক দিন তিনি এক কুয়ার ভিতরে পড়িয়া গেলেন । 


আয়োদধোম্য ও তাহার শিষ্তগণের কথা । ১৯৭ 


এদিকে আয়োদধোম্য সন্ধ্যাকালে উপমন্তাকে ফিরিতে না দেখিয়া 
শিষ্বদিগকে বলিলেন, “দেখ, উপমন্য আজ এখনও ঘরে ফিরিল না; 
বোধ হয় আমি ভাহার আহার বন্ধ করিয়! দেওয়াতে সে রাগ করিয়াছে ! 
চল ত দেখি, সে কোথায় গেল ।” 

বনের 'ভিতবরে আসিয়া যহরধষি ব্যন্তভাবে উপমন্ত্ুকে ডাকিতে 
লাগিলেন । গুরুর ভাক শুনিয়া উপমন্তা কয়ার ভিতর হইতে চীৎকার 
পূর্বক বলিলেন, “ভগবন্, আমি কুয়ার ভিতরে পড়িয়া গিয়াছি।" 

ইহাতে মহর্ষি আশ্চধা হইয়া! বলিলেন, "তুমি কেমন করিয়া 'কুয়ায় 
পড়িলে ?” 

উমপন্ঠা বলিলেন, “আকন্দের পাতা খাইয়। অন্ধ হইয়া গিয়াছিলান, 
তাহাতেই কু়ায় পড়িয়াছি 1” 

মভখি বলিলেন, “অশ্থিনীকুমারদিগের স্তব কর, তোমার চক্ষু ভাল 
হইবে ।" 

একথায় উপমস্থ্য অশ্বিনীকুমারদিগের অনেক স্তব স্তরতি করিলে, 
ভাহার। তাহার নিকট উপস্থিত হইয়। বলিলেন, “আমরা তোমার স্তবে 
অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। তাই তোমার জন্য একটি পিঠা আনিয়াছি, 
তুমি ইহ! আহার কর। 

উপমন্ত্য দ্েবতাদ্িগকে প্রণাম পূর্বক বিনয়ের সহিত বলিলেন, 
“আপনাদের কথা তত অবহেলার যোগ্য নয়, কিন্ত আগে গুরুকে না দিয়। 
আমি কেমন করিয়া ইহা খাইব ?" 

অশ্বিনীকুমারেরা বলিলেন, “তোমার গ্ররুকেও একবার আমরা 
একটি পিষ্টক দ্িয়াছিলাম, আঁর তাহা তিনি তাহার গুরুকে না বলিয়াই 
খাইয়াছিলেন। তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহ! তোমার করিতে 
বাধ! কি?” 


১৯৮ । মহাভারতের গল্প ৷ 


ৃ ৰ 
উপমন্য যোড় হাতে বলিলেন, ”আপনাদিগকে বিনয় করিয়া? 
বলিতেছি, আমি গুরুকে না দিয়া পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পারিব না ।” 

ইস্তাতে অখ্খিনীক্ুমারের। আহলাদের সহিত বলিলেন যে, “আমর! 
তোমাঞ্ধ গুরুভক্তি দেখিয়। বড়ই সন্ভষ্ট হইলাম । তোমার গুরুর ঈাত 
লোহাঞ্জঃ তোমার দাত সোনার হইবে । আর, তোমার চক্ষু ত ভাল 
হইবেই, তাহ! ছাড়াও তোমার অনেক মঙ্গললাভ হইবে ।” 

এ কথা শেষ হইতে না হইতেই উপমন্যু সেই অন্ধকার কুয়ার ভিতরে 
মকল জিনিস অতি পরিষার দেখিতে লাগিলেন । ইহাতে তাহার মনে 
কিরূপ আনন্দ হইল, আর তিনি দেবতাদ্দিগকে ভক্তিভরে প্রণাম পৃর্ব্বক 
কত ধন্যবাদ দিলেন, তাহা বুঝিতেই পার । ইহার পর আর নেই কুয়ার 
ভিতর হইতে উঠিয়। আসিতে তাহার কোন কষ্ট হইল না। তারপর 
উপমন্ধ্য গুরুর নিকট'আসিয়া তাহাকে নমস্কার পূর্বক সকল কথা বলিলে, 
মহধষির আনন্দের সীম। রহিল না । তখন তিনি উপমন্ত্কে অনেক 
আদর দেখাইয়া, এই বলিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন যে “অশ্বিনী- 
কুমারের! যেরূপ বলিয়াছেন, তোমার হেরূপ মঙ্গললীভ হইবে । আর» 
এখন হইতে বেদ আর ধন্মশাসন্ত্ের কোন কথাই তোমার জানিতে বাকী, 
থাকিবে ন।” 

এমনি করিয়া আয়োদধোম্য তাহার শিষ্দিগকে পরীক্ষা করিতেন । 
সেকালের মুনিরা যাহাকে তাহাকে বিষ্া দান করিতে চাহিতেন না । 
তাহারা বেশ জানিতেন ষে, যথার্থ ধার্মিক লোক হইলে, সে বিদ্যা! আর, 
ধর্টের জন্ত অনেক ক্লেশ সহিতে পারে । ভাই তাহারা অনেক সময় 
শিল্ব্দিগকে কষ্টে ফেলিয়া দেখতেন, মে. কেমন লোক,. জার ভাঙার 
বাস্তবিকই শিখিবার খুব ইচ্ছা আছে কি না তাহার! যি এত (সৃ্িক 
কষ্ট না দিয়া, শি্তদিগকে পরীক্ষা করিবার কোন উপায় বাঁহির রুরিতে | 


আয়োদধৌম্য ও তাহার শিশ্কুগণের কথা । ১৯৯, 


পারিতেন, তবে বড়ই ভাল হইত। এত কষ্ট সহিয়! গুরুকে সন্ধষ্ট কর! 
সাধারণ ভাল লোকের কশ্ন নহে । এ কষ্ট যাহারা একবার পাইতেন, 
তাহার! জীবনে আর তাহ ভুলিতে পারিতেন না । 
আয়োপধৌমোর আর একটি শিষ্য ছিলেন, তীহার নাম বেদ । 
তাহাকেও মহধি বিধিমতে ক্লেশ দিয়। পরীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন । শীতে, গ্রীষ্মে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, হত রকম কষ্ট 
হইতে পারে, বেদের ভাগ্যে তাহার কোনটারই ক্রটি হয় নাই । উিনি 
হাসিমুখে মে সকল কষ্ট সহিয়া গুরুর সেবা করিডেন, আর মনে মনে 
বলিতেন, “হে ভগবন্, তোমার দয়ায় যদি আমি বিগ্ভালাভ করিতে 
পারি, আর আমার শিত্ত ধোটে, তবে আমি কখনও তাহাদিগকে এমন 
করিয়া কষ্ট দিব না)” 
বাস্তবিকই, বেদের যাহার! শিষ্য হইয়াছিল, তাহাদের মত স্থখে খুব 
কম লোকেই গুরুর ঘরে বাস করিয়াছে । তিনি কখনও তাহার 
শিষ্দিগকে নিজের সেবা বা অন্ত কোন কাজ করিতে বধলিতেন না। 
জনমেজয় ও পৌস্তের মতন বড় বড় রাজারা তাহার শিল্ক হইয়াছিলেন। 
বেদের আর একটি শিষ্য ছিলেন, তার নাম উতঙ্ক । একবার 
বেদ উতস্কের উপর সংসার দেখিবার ভার দিয়া 
বিদেশে গেলেন | উতঙ্ক অতিশয় বুদ্ধিমান্‌ এবং ধার্িক 
লোক ছিলেন । গুরু বিদেশে থাকার সময়ে তিনি এমন সুন্দর করিয়। 
তাহার সংসারের কাজ চালাইলেন ষে, অল্প লোকেই তেমন করিতে 
পারে;।:..বেদ বিদেশ হইতে ফিরিয়া! দেখিলেন, উতঙ্ক কোন বিষয়েই 
কোনন্বপ ত্রুটি করেন নাই, বরং কোন কোন কঠিন বিষয়ে আশ্চরধ্যক্ধপ 
বিবেচনার সহিত কাজ করিয়াছেন |, ইহাতে. তিনি যার পর নাই 
আহ্লাদিত হইয়! বলিলেন, “বৎস উতঙ্ক, তোমার ব্যবহারে আমি বড়ই 


বেদে। 


উতঙ্ক। 


২০০! মহাভারতের গন্প। 


সন্ধাষ্ট হইয়াছি। তোমার মনোবাঞ্ণ! পূর্ণ হউক? তুমি সকল বিদ্যা 
লাভ করিয়া স্থখে গৃহে গমন কর 1” 

গুরুর কথা শুনিয়! উতন্ক বিনয়ের দাহত বলিলেন, “ভগবন্, আমি 
আপনাকে কিঞ্িৎ দক্ষিণা দিতে গ্র্থনা করি । আমি শুনিয়াছি যে, 
বিষ্যা্লীভ করিয়া দক্ষিণা ন1 দিলে গুরুরও অনিষ্ট হয়, শিম্তেরও অনিষ্ট 
হয়।. অতএব, কিরূপ দক্ষিণা আনির, অন্থমতি করুন ।” 

ধেদ বলিলেন, “আচ্ছা, আর এক সময় বলিব ।” 

ভারপর বেদ দক্ষিণার কথ! তুলিয়া গেলেন, তাহা দেখিয়্। উতষ্গ 
সার একদিন তাহাকে বলিলেন, “গুরুদেব, কিরূপ দক্ষিণা আনিব? 
অনুমতি করুন ।” 

বেদ সাদা সিধ| মান্য । তিনি হয়ত উতস্কের ব্যবহারেই যথেষ্ট 
দক্ষিণা পাইয়াছেন মনে করিয়াছিলেন, তাই তাহার কথা তিনি ভাবেন 
নাই) উতঙ্ক দক্ষিণা দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন দেখিয়া, 
স্তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত কিঞিৎ দক্ষিণা লওয়। তাহার উচিত 
মনে হইল, কিন্তু কি চাহিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে 
বলিলেন, “তোমার উপধ্যায়ানীকে ( গুরুপত্বীকে )বল। তিনি যাহা 
টানছেন, সেই দক্ষিণ আনিয়া দাও ।” 

তথন উত্তঙ্ক উপাধ্যায়ানীর নিকট গিয়া বলিলেন, “মা, গুরুদেব 
আমাকে গৃহে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন । আমি কিছু দক্ষিণা দিয়া 
যাইতে চাহি ; অনুমতি করুন, কি আনিব ।” 

উপাধ্যাধ়িনী বলিলেন, “বাছা, মহারাজ পৌস্কের ঘবাণী ষে দু"টি 
আশ্চধা কুগুল পরেন, সেই কুণুল দুটি আমাকে আনিয়। দাও। আর 
তিন দিন পরে. একটা ব্রত হওয়ার কথা আছে, সে দিন খুব ঘট! করিয়া 
্রাক্ষণভোজন হইবে; সেই দ্রিন এ কুগুল পরিয়া আমি পরিবেষণ 


আয়োদধৌম ও তাহার শিষ্ষগণের কথা । ১৯১ 


করিতে চাহি । তাহার পূর্বে কুগডল আনিয়া দিতে পারিলেই তোমার 
অঙ্গল, নচেৎ কষ্ট পাইবে । 

'উততস্ক তখনই কুগ্ডল আনিতে যাত্রা করিলেন । খানিক দৃর গিয়। 
তিনি দেখিলেন ষে, একজন অতি প্রকাণ্ড পুরুষ এক বিশাল ঝড়ের 
উপর চড়িয়।৷ পথের মাঝখানে দাড়াইয়া আছেন । প্রকাণ্ড পুরুষ উতঙ্ককে 
সেই ষাঁড়ের গোবর দেখাইয়া বলিলেন, “উতঙ্ক তুমি উহা! আহার ফর ।” 

এ কথায় উতম্ব নাক মুখ সিটকাইয়া বলিলেন, "ওয়াক থ' আমি 
তাহ! পারিব না” 

তাহাতে প্রকাণ্ড পুরুষ বলিলেন, “ভয় পাই না! তুমি নিশ্চিন্ 
আহার কর। ছতোঁমার গুরুও একবার উহ। খাইয়াছিলেন |” 

গুরু যখন পূর্বের একাজ কবিয়াছেন, তখন ত আর উততক্কের তাহাতে 
কোন আপত্তিই হইতে পারে না! আর সেই লোকটির বিশাল দেহ 
দেখিয়1 কাহার একটু ভ্যাবাচেকাও লাগিয়া থাকিবে? কাজেই তিনি 
আর বিলম্ক না করিয়া জলযোগে বসিয়! গেলেন ;: সে কাঁজ শেষ হইলে, 
তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া! আবার পথ চলিতে লাগিলেন । 

পৌষ্বের রাজনভায় উপস্থিত হইয়া উতন্ক তাহাকে আশীর্বাদ পূর্ধবক 
কুগুডল চাহিলে, পৌধা বলিলেন, “আপনি রাণীর নিকটে গিয়া উহা 
চাহিয়া লউন ।” 

এ কথায় উতম্ক বাড়ীর ভিতরে গেলেন, কিন্তু সেখানে রাণীকে 
দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে তিনি আশ্চধ্য ভইয়। রাজার নিকট 
আনিয়া! বলিলেন, “মহারাজ বুঝি আমাকে ফাকি দিয়াছেন ? আমি ত 
সেখানে রাণীকে দেখিতে পাইলাম না 1” 

রাজা বলিলেন, “আমি আপনাকে ফাকি দিই মাই । আমার রাণী 
এমন ধার্শিক, আর তাহার মন এতই পবিত্র যে, অশ্রুচি লোকে তাহাকে 


২০২ মহাভারতের গল্প । 


ঢা 

দেখিতে পায় না। আমার বোধ হয়, কোন কারণে আপনি অগুচি 
হইয়াছেন ।” ূ 

তূখন উতস্কের মনে হইল যে,তাড়াতাড়ির ভিতরে পথে জলযোগের 
পর গঁচানটা তেমন ভাল করিয়া হয় নাই । এই ভাবিয়া তিনি খুব 
ভালমতে আচমন করিরা অস্তঃপুরে যাঁওয়ামাত্র রাণীর দেখ? পাইলেন । 

যনাণী জানিতেন, উততন্ক খুব সাধু লোক আর দানের উপযুক্ত পাত্র ॥ 
স্থতরাং উতন্ক চাহিবামাত্র তিনি আহলাদের সহিত কুগুল ছু'টি খুলিয়া 
তাহার হাতে দিলেন, আর বলিয়া দিলেন যে, "খুব" সাবধান হইয়া 
কুণ্ন লইয়! বাইবেন। তক্ষক নাগ এ কুণডল পাইবার জন্য আনেক চেষ্টা 
করিয়াছিল । যাইবার সময় সে আপনার অনিষ্ট করাতে পারে |” 

উতস্ক বলিলেন, “কোন ভয় নাই । তক্ষক আমার কি করিবে ? 

এই বলিয়। তিনি সেখান হইতে ঘাত্র করিলেন । অনেক দূর পথ 
চলাৰ পর তিনি একটি সরোবরের ধারে উপস্থিত হইয়া, মনে মনে চিন্তা, 
করিলেন যে, “এখন বেলাও হইয়াছে, আর সরোধবের জল অতি 
পরিষ্ধার ; স্বতরাং এইখানে আজান আহ্িক করিয়। লই” ভারপর, 
তিনি কুগুল ছু'টি সরোবরের ধারে রাখিয়! সবে জলে নামিয়াছেন, এমন 
সময় কোথা হইতে এক ক্ষপণক ( বৌদ্ধ সন্ধ্যাসী ) আলিয়া সেই কুগুল 
লইয়া! ছুট দিল? 

উভঙ্কও স্নান আহ্িক শেষ করিয়া প্রাণপণে চোরের পিছু পিছু 
ছুটিলেন। তিনি ছুটিতে ও পারিতেন যেমন তেমন নয়। সোজ। পথে 
হইলে চোরকে ধরিয়া কুগুল কাড়িয়া লইতে তাহার কোন কষ্টই 
হইত না। কিন্তু সে দুষ্ট চোর বখন দেখিল যে, আর 'ছুটিয়া কুলাইতে 
পারিতেছে, না, তখন সে হঠাৎ একটা সাপ' হইয়া গেল 1 তাহার সঙ্গে 
যখন সেখানে একটা গর্থ দেখা দিল, আর 'পাপটা ভাহার ভিতকে 


সায়োদধৌম্য ও তাহার শিশ্যগণের কথা । : ২০৩, 


চুকিয়া গেল, তখন আর উততক্কের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এ 
সাপই তক্ষক । 8 

এখন উপণয় কি হইবে? তক্ষক পাতালে থাঁকে ; সে সেই গর্ডের 
ভিতর দিয়া সেখানে চলিয়া গিয়াছে । গর্ত যদি বড় হইত, তবে উতস্ক 
নিজেও তাহার ভিতর দিয়া পাতালে যাইতে পারিতেন । কিন্তু উহ 
এতই সন্ত যে, তাহার লাঠিটাও ভাল করিয়া তাহা ভিতরে ঢোকে না। 
যাহ1 হউক, উতস্কের চেষ্টার ক্রটি ছিল না। গর্ভটাকে বড় করিবার, 
জগ তিনি তাহার লাঠিগাছ দিয়াই প্রাণপণে খোচাইতে লাগিলেন । 

উতদ্ষের এইক্ধপ অবস্থ। দেখিয়া ইন্দ্রের বড়ই পয়। হইল। তিনি 
ত্বাহার বর্জকে আদেশ করিলেন যে, “তুমি এ ব্রাহ্মণের লাঠির ভিতরে. 
ঢুকিয়া তাহার নাহাধ্য কর ।” 

বজ্জ যে কখন গিয়! লাঠির ভিতরে ঢুকিয়াছে, উত্ক ব্তাহার কিছুই 
জানেন লা । তিনি হঠাৎ একবার দেখিলেন ঘে, তাহার লাঠির এক 
খোচাতেই প্রকাণ্ড এক গর্ত হইয়া গেল! সেই গর্ভের ভিতরে ঢুকিয়া আল 
এক খোচ1 মারিতেই আরো! অনেকখানি গর্ত হইয়! গেল। তারপর কি' 
'আর তিনি ছুটিয়া। কুলাইতে পারেন? লাহি সামনে ধরিয়া তিনি যতই 
উদ্ধশ্বাসে ছোটেন, গর্ভ ততই যেন আপনা আপনিই বাড়িয়া যায় । 
এমনি করিয়া উতন্ব দেখিতে দেখিতে একেবারেই পাতালে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । সেখানকার শোভার কথা কি বলিব! এমন সুন্দর 
বাড়ী ঘর, মঠ মন্দির, আর ঘাট আমর! কেহ কখনও দেখি নাই। 

উত্তস্কের তখন শোভ1 দেখিবার অবসর ছিল না। তিনি. কুগুলের, 
সন্ধানে ব্যন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, স্থতরাং সেই কুগুলটি ফিরাইয়! 
দিবার ' অন্ত. চীৎকার পূর্বক সর্পগণের স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু, 
সাপেরা কেহ তাহার কথায় কানিই দিল ন1। 


২. মহাভারতের গল্প । 


ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়। উতম্ক চারিদিকে তাকাইতেছেন,এমন 
সময়' 'তিনি দেখিলেন যে, দুটি স্ত্রীলোক একট! ভাতে কাপড় বুনিতেছে ; 

সেই কাপড়ে শাদা স্থতার টানা আর কালো সুতার প'ড়েন। একটি 
চাকায় বারটি খুটি, ছয়টি শিশু সেই চাকা ঘুরাইতেছে । তাহাদের নিকট 
স্বন্দর একটি ঘোড়ার উপরে, একজন উজ্জল পুরুষ বনিয়৷ আছেন । 

ইহাদিগকে দেখিয়া উতস্কের বড়ই আশ্চর্য বোধ হওয়াতে, তিনি 
ইহাদের সকলেরই স্তব করিতে লাগিলেন । স্তব শুনিয়া সেই উজ্জল 
পুরুধ বলিলেন,“তোমার স্তবে অতিশয় সন্তষ্ট হইয়াছি ং তুমি কি চাহ ?” 

'উতন্ক অমনি হাতত যোড়া করিয়া! বলিলেন, “মহাশয় যদি দয়া করিয়। 
সাপগুলিকে আমার বশ করিয়। দ্রিতে পারেন, তবে আমার বড় 
উপক্ষার হয়|” 

 উজ্ছ্বল পুরুষ বলিলেন, “আচ্ছ। তুমি এই ঘোড়ার পিছনে দীড়াইয়! 
ক্রমাগত ইহার গায়ে ফু দিতে থাকে ।” 

এ কথায় উতন্ক সেই ঘোড়ার পিছন হইতে প্রাণপণে ফুঁ দিতে 
আরম্ভ করিলে, তাহার শরীর হইতে রাঁশি রাশি ধোয়া আর নাক, 
কান, চোক ষুখ, দিয়! হুস্‌ হুস্‌ শব্দে ভয়ঙ্কব আগুন বাহির হইতে 
লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই ঝাঝাল ধোয়া সাপদের নাক চোখ 
মুখের ভিতর ঢুকিয়া, তাহাদিগকে স্াচাইয়া, কাদাইয়া, আর কাশাইয়া, 
তাহাদের দুর্দশার এক শেষ করিল । তখন আর তাহারা ঘরের ভিতরে 
টিকিতে না পারিয়া, যাই হাপাইতে হাপাইতে বাহিরে আসিয়াছে, 
অমনি সেই ভয়ঙ্কর আগুন তাহাদিগকে পোড়াইতে লাগিল 

তখন তক্ষক প্রাণের ভয়ে জড়সড় হইয়া, তাড়াতাড়ি কুগুল হাতে 
উত্তক্কের নিকট আসিয়া কাশিতে কাশিতে বলিল, “ঠাকুর, এই নিন্‌ 
আপনার কুগুল ?” 


আয়োদধৌম্য ও তাহার শিষ্ঠগণের কথা । ২০৫ 


উত্তক্ক কুগডল পাইয়া ষারপরনাহই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাহার 
সে আনন্দ অধিকক্ষণ রহিল লা]; কারণ, তিনি তখনই হিসাব করিয়া 
দেখিলেন যে, সেই দিনই তাহার উপাধ্যায়ানীর ব্রত আরম্ভ হইবে, 
ক্বতরাং সময় থাকিতে সেখানে পৌছান একেবারেই অসম্ভব । 

উতস্কের ভাবনার কথা জানিতে পারিয়া সেই উজ্জ্বল পুরুষ বলিলেন, 
“উতন্ক, তোমার কোন চিন্তা নাই ২ আমার এই ঘোড়ায় চড়িয়া তৃষি 
এই মুহূর্তেই তোমার গুরুর বাড়িতে উপস্থিত হইতে পারিবে | 

এই কথা বলিয়া সেই দয়াবান উজ্জ্বল পুরুষ উতম্ককে তাহার ঘোড়াম্ 
চড়াইয়। দিলে, তিনি চক্ষর নিমিষে গুরুগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
উপাধ্যায়ানী ততক্ষণে স্নান আহ্কছিক সাবিয়া চুল বাধিতে বলিয়াছিলেন, 
আর উতঙ্কের বিলপ্ধ দেখিয়া মনে করিতেছিলেন যে, উহাকে শাপ 
দিই”; এমন সমরে উতঙ্ক আলিয়া তাহাকে প্রণামপূর্বক কুগুল দিবাগান্ত, 
তাহার রাগের বদলে মুখ দিয়। হাসি বাহির হইয়া গেল। তিনি অতিশয় 
আনন্দের সহিত উতক্কের হাত হইতে কুণ্ডণ লইয়া বলিলেন, “ভাল আছ 
তবাপঃ বড় সময়ে আলিয়া দেখা দিয়াছ , আমি এখনই তোমাকে 
শাপ দিতেছিলাম,-ভাগিিস্‌ দিই নাই 1 এখন আশীর্বাদ করি, তোমার 
মঙ্গল হউক : ভূমি চিরজীবী হইয়া স্থখে থাক 1” 

এইন্ধপে উততঙ্ক উপাধ্যায়ানীকে সন্তুষ্ট করিয়া বেদের নিকট আলিয়া 
তাহাকে প্রণাম করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল আছ ত বংশ? 
এত বিলম্ব করিলে কেন ?” 

এ কথার উত্তরে উতদ্ক তক্ষকের হাতে নিজের লাঞ্চনার কথা সমন্তই 
গরুকে জানাইয়! বলিলেন, “গুরুদেব পাতালে গিয়া আমি দেখিলাম, দুটি 
ভ্রীলোক শাদা সুতায় আর কাল স্তাঁয় কাপড় বুনিতেছে ; আর ছয়টি 
ছেলে বারোটি খুঁটি দেওয়া একখানি চাক! ঘুরাইতেছে ; আর একজন 


২০৩ মহাভারতের গল্প । 


তি উদ্দ পুরুষ ঘোড়ায় চড়িয়া আছেন | যাইবার সময় পথে এক 
ডের উপরে একজন পুরুষকে দেখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বড়ই 
নোখর! জিনিস খাওয়াইলেন, আর বলিলেন, আপনাকেও নাকি তাহা 
খাওয়াইয়াছেন। আমি ত ইহাদের কাহাকেও চিনিতে পারিলাম না; 
হালা কে?” 

[বেদ বলিলেন, “বৎস, এ স্ত্রীলোক ছুটি জীবাজ্মা আর পরমাত্মা । 
চাকা থানি বংসর; বারটি খুঁটি বাঁর মাস; ছেলে ছয়টি ছয় খতু। 
উজ্জল পুরুষ পর্জন্য ; ঘোড়াটি অগ্নি) পথে যে ষাড় দেখিয়াছ, তাহা 
এরাবত; তাহার উপরে ধিনি ছিলেন: তিনি ইন্দ্র; আর তুমি যাহা 
খাইয়াছিলে, তাহা। অমুতত । ইন্দ্র আমার বন্ধু, তাই তিনি দয়া করিয়া 
তোমাকে অমৃত খাওয়াইয়াছিলেন; নহিলে সাপের দেশ হইতে তোমার 
বাছিয়া আসা ভার হইত । এখন আশীর্বাদ করি, তোমার মঙ্গল 
হউক তুমি মনের সুখে ঘরে চলিয়া! যাও ।” 

গুরুকে ভক্তির মহিত প্রণাম করিয়া! উতস্ক তাহার নিকট বিছায় 
হইলেন। কিন্তু তিনি দেশে না গিম্না, গেলেন সটান হস্তিনায়, 
জনমেজয়ের কাছে! তক্ষকের উপরে তাহার যে খুবই রাগ হইয়াছিল, 
এ কথা কেহ ন| বলিয়া দিলেও আমরা ,অন্মান করিয়া লইতে 
পারিভাম। সেই ছুষ্ট তক্ষককে সাজ দিবার জন্তই তাহার জনমেজয়ের 
নিকট যাওয়া । তাহার ফল কি হইয়াছিল তাহা আমরা জানি। 


বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কথ।। 


মহামুনি বশিষ্ট ব্রহ্মার পুত্র । ধন আর ক্ষমাগুণে তাহার সমান 
“কেহই ছিল না। তাহার ক্ষমার কথ! শুনিলে পুণ্যলাভ হয় । 

কান্তকুজ দেশে কুশিক নামে এক রাজ। ছিলেন। কুশিকের পুন্র 
'গাধি ; গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র | 

একদিন বিশ্বামিত্র পাত্র মিত্র সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিবার নিমিত্ত এক 
'গভীর বনের ভিতরে প্রবেশ করিলেন । অনেক শৃকর আর হরিণ বধ 
হইল, তাহাতে রাজারও নিতান্ত পরিশ্রম আর পিপাসা হইল | নিকটে 
মহষি বশিষ্টের আশ্রম ছিল; জল খাইবার জন্য রাজ। সেই আশ্রমে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন । 

রাজাকে পরম সমাদর পূর্বক বদিতে আসন দিয়া, মহামুনি মিষ্ট 
বাক্যে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করতঃ কহিলেন, “মহারাজ কিঞ্চিং 
জলযোগ করিয়া আমাকে তুষ্ট করুন ।” 

জলযোগের আয়োজন ভাল করিয়াই হইল। বশিষ্ঠের ধন জন 
ছিল না; তাহার ছিল কেবল নন্দিনী নামে একটি আশ্চর্য্য গরু | 
গাইটি অতি হ্বন্দরী। পাচ হাত চওড়া; ছয় হাত উচু? চক্ষু ছুটি 
ব্যাঙের ন্যায়; শরীরটি নধর; পা চারিখানি অতি নিটোল; জেজটি 
আর শিং দুটি বড়ই চমৎকার; আর বাটগুলি যেন মম্বতের ভাগ । 
মুনি যাহ! চাহিতেন, নন্দিনীর নিকট তাহাই পাইতেন। 

রাজার জলযোগের কথা শুনিয়া নন্দিনী, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর, মিঠাই, 
ফণ্ডায় হাজার হাজীর হাড়ি পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন) মহাযুলা বস্ত্র আর 
অলঙ্কার সিন্ধুকে সিন্ধুকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন । রাজ! পাত্র মিঙ্ 
সহিত পরিতোষ পুর্ধধক ভোজন করিয়া, মনে ভাবিলেন, “এ কি. আশ্চর্য্য 
ব্যাপার |" 


চ ০৮ মহাভারতের গল্প। 


গ্ররূটিকে বার বার দেখিয়াও রাজার সাধ মিটিল না; তিনি মুনিকে 
বঙগিল্পেন, “ঠাকুর, আমি দশকোটি গরু আর আমার সমূদয় রাজ্য 
দেতেছি ং আপনার গাইটি আমাকে দিন" 

বশিষ্ঠ বলিলেন, "মহারাজ, নন্দিনী আমার সকল ধশ্মকশ্মের এক- 
মাত্র উপায়; আমি নন্দিনীকে দিতে পারিব না|” 

বিশ্বামিত্র বলিলেন, “আপনি সহজে না দিলে, আমি জোর করিয়! 
গাই লইয়া যাইব 1” 

বশিষ্ট বলিলেন, “আপনার বল বিক্রম অনেক আছে ; আপনি যাহ! 
ইচ্ছ| কয়েন, তাহাই করিতে পারেন ।" 

রাজার লোকজন অনেক ছিল; তাহারা আজ্ঞামাজ্র নন্দিনীকে বীধিক্া 
লইয়া চলিল। নন্দিনী মুহর্ভের মধ্যে সেই বাধন ছি'ড়িয়া, তাহাদের শত 
প্রহার সত্ব ওহাম্বা হাম্ব|। শব্দে বশিষ্ঠের নিকট আসিয়া দাড়াইয়া রহিলেন । 
রাজার লোকের তাড়া খাইয়াও তিনি আশ্রম ছাড়িলেন না । ' তাহা 
দেখিয়া বশিষ্ট নিতান্ত দুঃখের মহিত বলিলেন, “মা, তোমার কাতর 
হাস্বারব শুনিয়। আমার খড়ই দুঃখ হইতেছে । কিন্তু বিশ্বামিজ্র তোমাকে 
জোর করিয়া লইয়া যাইতেছেন ; আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, কি করিব ?” 

নন্দিনী বলিলেন, “ভগবন্‌, রাজার লোকদের নিষ্টর প্রহারে আমি 
অনাথার ন্তায় কাতর ভাবে কাদিতেছি, এমন সময়ে কেন আপনি 
আমার দ্বিকে চাহিতেছেন না?” | 

বশিষ্ঠ অনেক ঝষ্টে স্থির থাকিয়া বলিলেন, “মা, ক্ষত্রিয়ের বল তেজ, 
আর ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা । হ্বতরাং আমি কি করিতে পারি? তোমার. 
যি ইচ্ছা হয়, তবে তুমি যাও ।” 

নন্দিনী বলিলেন, “হে ভগবন্‌, আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ না 
করেন, তবে কেহই জেরে করিয়া আমাকে নিতে পারিবে না 1” 


বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কথা । ২০৯ 

বশিষ্ঠ বলিলেন, “মা আমি কি' ইচ্ছা করিয়া তোযাকে পরিত্যাগ 
করিতে পারি? তোমার ষঘি ক্ষমতা থাকে, তবে আমার কাছেই থাক | 
এ দেখ, তোমার বাছুরটিকে বাঁধিয়া নিতেছে ?” ক 

তখন রাগে নন্দিনীর ছুই চোখ লাল হইয়! উঠিল; আর তিনি অতি 
ভয়ঙ্কর মৃষ্ঠি ধারণপূরব্বক ঘাড় উচু করিয়া শিং নাড়িতে নাড়িতে, ঘোরতর 
হন্থা হম্বা শবে রাজার সৈম্র্দিগকে তাড়া করিলেন । তাহারা তাহাকে 
আট্কাইবার জন্য কত চেষ্টা করিল, লাঠি দিয়া তাহাকে কতই মারিল; 
কিন্তু তাহাতে কাতর হওয়া দুরে থাকুক, বরং তাহার বাগ শত গুণে 
বাড়িয়। গেল । সে সমদধে তাহার শরীর শুধ্যের ম্যায় জলিতেছিল , আর 
তাহার ভিতর হইতে পর্ব, দ্রাবিড়, শক, যবন, কিরাত, কাক্ধী, শরভ, 
পৌত্ু, সিংহুল, বর্বর, বশ, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, কেরল প্রভৃতি অসংখ্য 
জাতীক্,বিকটাকার সৈন্য কত যে বাহির হইতেছিল, তাহার সীমা সংখা 
নাই। তাহাদের কাহারও কাঁটার মতন গৌফ দাড়ী; কাহারও রে 
মাথায় লঙ্বা টিকী; কাহারও গায়ে মুখে বিচিত্র উদ্কী; কাহারও ঝাকড়া! 
চুলে পান্দক গৌঁজ1) কেহ ঝোল্লা পরা পাগড়ী আটা । 

এই নকল সৈগ্.বিশ্বামিত্রের লোকদের কোন অনিষ্ট (করিল না। 
কিন্তু ইহাদের তীক্ষ অস্ত্র, ভয়ঙ্কর ভ্রকুটি, বিষম ধাতখিচুনী, আর উৎকট 
গজ্জনের ভয়েই সে বেচাবারা প্রাপপণে পিতামাতার নাম লইয়া পলাস্থন 
করিল! নন্দিনীর সৈন্যেরা তাহাদিগকে অনেক দূর অবধি তাড়া 
করিয়াছিল, কিন্তু দয়া করিয়া তাহাদের একটিরও প্রাণবধ করে নাই। 

:. এইন্আস্চর্য ব্যাপার দেখিয়া বিশ্বাদিতের বড়ই মন খারাপ হইয়! গেল।. 
তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন ঘে, ক্ষপরিয়ের বল কিছুই নহে, াহ্ষণের | 
বলই যথার্থ বল; তপশ্বীর! তপস্া দ্বারা, স্বাহী করিতে পারেন, রাজা 
গহার রাজ্য, সম্মান, ধন জন লইয়া! তাহার কিছুই করিতে পারেন না ॥ 
| . 5৪ 


২১৯, মহাভারতের গল্প । 


এইকপ চিন্তায় রাজ্য আর ধনের উপরে বিশ্বামিত্রের এতই দ্বণা 
জন্মিয়া গেল ষে, তিনি চিরদিনের মত তাহা পরিত্যাগপৃরর্বক বনে গিয়া 
ঘোরতর তপস্যা আরভ্ভ করিলেন। সেষেকি কঠোর তপস্যা, তাহা 
আমি কি বলিব! তেমন তপস্যা আর কেহ করিয়াছে কি না, সন্দেহ । 
এই তপস্যার জ্জোরে শেষে তিনি ত্রান্মণ হইয়। ইন্দ্রের সহিত সোমরস 
পান:করিয়াছিলেন। 

ইহার পর হইতে বিশ্বামিত্র খুব বড় একজন যুনি হইলেন, আর 
তখন হইতেই লানা উপায়ে বশিষ্ঠকে ক্লেশ দিতে লাগিলেন । বিশ্বামিজ্রের 
কিপস্থার বল অসাধারণ ছিল, আর বশিষ্ঠকে তিনি যে ছুঃখ দিয়াছিলেন, 
ভাহাও অসাধারণ, তাহাতে পন্দেহ নাই । 

সরম্বতী নদীর তীরে স্থাণু নামক তীর্ঘ। সেই তীর্থের নিকটে 
সরস্বতীর পূর্ববধধারে বশিষ্টঠের ও পশ্চিম কুলে বিশ্বামিত্রের আশ্রম । বশিষ্ 
সরম্থতীর তীরে বসিয়৷ তপস্যা করেন, সেই আশ্চর্যা -তপন্যা দেখিয়া 
বিশ্বামিত্রের বড়ই হিংসা হয়। একদিন বিশ্বািত্র মনে ভাবিলেন যে, 
“ব্শিষ্ঠ যখন নদীর ধারে বলিয়! জপ করে, তখন নদীক্ষে দিয়! উহাকে 
আমার নিকট আনাইঘ1, উহার প্রাথ বধ করিব ।” 

: এই মনে করিয়। তিনি অতিশয় ক্রোধভরে নদীকে স্মরণ করিবামাত্র, 
নদী ভয়ে কাপিতে কীপিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, করযোড়ে 
বলিলেন, “ভগবন্‌, আমাকে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন |”. 

বিশ্বামিত্ব ভ্রকুটি করিয়া! রাগের সহিত বলিলেন; "শীত বশিষ্ঠকে 
এই খানে লইয়। আইস; আমি ভাহাকে বধ করিব ।* 

এ কথা শুনিয়া সরন্বতী ভয়ে. কাপিতে জাগিলেন।? তাহা দেখিয়া 
বিশ্বামিআ বলিলেন, “তোমার কোন ভয় নাই; শীঙ্ বশিষ্ঠকে এখানে 
লইয়া আইস”; . 


বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কথা। ২১১ 


সরস্বতী তখন কাপিতে কাপিতে বশিষ্টের নিকট গিয়া, নিতান্ত 
দুঃখের সহিত বলিলেন, "ভগবন্‌, বিশ্বাধিত্র অতিশয় ক্রোথভরে আমাকে 
আদেশ করিয়াছেন যে, আপনাকে তাহার নিকট লইয়! যাইতে ভইবে। 
এখন উপায় কি হয়?” 

সরত্বতীর মুখ মলিন দেখিয়া বশিষ্টের বড়ই দয়া হইল; তিনি 
বলিলেন, “মা, তৃমি কোন চিন্তা করিও না; এখনই আমাকে বিশ্বামিত্রের 
নিকট লইয়া যাও। নহিলে তিনি তোমাকে শাপ দিবেন 1” 

সরত্বতী ভাবিলেন, “এমন লোকের অনিষ্ট আমি করিতে পারিৰ 
না। আমি বিশ্বামিত্রের কথাও রাখিব, বশিষ্ঠকেও বাচাইব।” 

তারপর বশিষ্ঠ নদীর কূলে বনিয়! জপ করিতে লাগিলেন । সরস্বতী 
মনে করিলেন, “এই আমার স্থযোগ ; এই বেলা কুল ভাঙ্গিয়! দেই ।” 

নদীর বেগে বশিষ্টকে শুদ্ধ কূল ভাঙ্গিয়া পড়িল; নদীর খরতর স্রোত 
তাহাকে বহিয়। দেখিতে দেখিতে বিশ্বামিত্রের ঘাটে উপস্থিত করিল। 
তাহা দেখিয়। বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, 'এখন ইহাকে বধ করি ।, 

এই মনে করিঞা! বিশ্বামিত্র বশিষ্টকে মারিবার জন্ত অস্ত্র খুঁজিতে 
গেলেন । এদিকে সরশ্বতী দেঁখিলেন যে বিশ্বামিত্রের কথা রাখা হইয়াছে, 
এখন বশিষ্ঠকে রক্ষা করার সময় উপস্থিত | স্থতরাং তিনি, বিশ্বামিত্ 
ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই, তাড়াতাড়ি বশিষ্ঠকে অপর পারে দিয়। 
আমিলেন। | 

বিশ্বামিত্র অস্ত্র হাতে আনিয়া! যখন দেখিলেন, বশিষ্ঠ নাই, তখন 
তিনি রাগে চোখ লাল করিয়া সরগ্থতীকে এই বলিয়া শাপ দ্রিলেন যে, 
“তোর জল রক্ত হইয়! যাঁউক 1” 4 | 

অমনি নরশ্বতীর জল রক্ত হইয়া গেল, আর রাক্ষসেরা আসিয়া 
মননে নৃত্য করিতে করিতে তাহ! পান করিতে লাগিল । 


| ৫ মহাভারতের গল্প । 
রা রূপে দিন যায়। এক বৎসর পরে কয়েক জন নী সেই ভীর্থে 
স্নান করিতে আসিয়া দেখিলজেন, নদীতে রক্তধারা বহিতেছে ।. ইহাতে 
ভাহার। নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা, করিলেন, “হে সব্তি? 
তোয্নার এমন দশা কি করিয়া হইল ?” | 
নরতী কাদিতে কাঁদিতে ববিলেন, *বিশ্বামিত্রের শাপে আমার 
এই! শা হইয়াছে” 
ই বলিয়া তিনি তপন্বীদিগকে নকল কথা জানাইলে, তাহারা: 
বলিলেন, প্এম্সম কথা? আচ্ছা মা, আমরা তোমার“ছুঃখ দূর করিয়া দ্রিব।” 
তারপর সেই দয়ালু 'তপন্থিগণ সকলে মিলিয়া শিবের আরাধন' 
করিতে লাগিলেন, এবং মহাদেব তুষ্ট হইয়। তথায় উপস্থিত হইলে, তাহারা 
বলিলেন, “ভগবন্‌, দয়। করিয়া এই নদীর দুঃখ দূর করুন 1” 
এ কথায় মহাদেব “তথাস্ত' বলিবামাত্র, সরন্বতীর আবার টি : 
্ায় সুমিষ্ট নির্খল জল হইল। 
বশিষ্ঠের একশত পুত্র ছিলেন, তাহাদের সকলের বড়টর নাম 
ছিল শক্তি । 
একবার কল্পাষপাদ নামক অয়োধ্যার এক 'রাজার সহিত শক্তির 
বিবাদ হইল। রাজা রথে চড়িয়। যাইতেছিলেন, শি পথের মাঝখানে 
ছিলেন । রাজ শক্তিকে বলিলেন, “এইযে! পথ ছাড়িয়! দাও 1 
,ক্তি মিষ্টভাবে বলিলেন, “মহারাজ ! এ তো! আমারই পথ; কেন 
. নাঃ শাঙ্ছে আছে, রাজ! সকলের আগে ্রাহ্মণদিগকে পন ছাড়ি দিবেন।” 
এইক্ধপে দু'জনে পথ'লইয়া এমনি তর্ক আর হইল যে, শেষে রাজা 
রাগে অস্থির হইয়! শক্তিকে চাবুক মারিতে লাগিলেন । ইহাতে শক্তিও 
কজ্ষোধভরে রাজাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন ষে, “তুমি যেমন রাক্ষলের 
মত ব্যবহার করিতেছ, তেমনি তুমি রাক্ষমই হও!” 


 ব্শিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কথা। ২১৩ 


সেইখান দিয়া তখন বিশ্বামিঅও যাইতেছিলেন, এবং আড়ালে 
থাকিয়া শক্তি আর কল্মাপাদের কলহ দেখিতেছিলেন। শক্তি 
কম্মাধপাদকে 'রাক্ষম হও? বলিয়া শাপ দিবামান্ত, বিশ্বামিত্র কিঙ্কর নামক 
একটা বাক্ষদকে সেখানে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে কল্পাষপাদের শরীরে 
ঢুকাইয়৷ দিলেন'। 

কল্মাফপাদ শক্তির শাপে ভয় পাইয়া বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেছেন, এমন সময় রাক্ষস তাহার ভিতরে প্রবেশ করাতে, ইঠাঁৎ 
ক্কাহার মাথা খারাপ হইয়া গেল তখন তিনি আর ক্ষম! প্রার্থনা ন। 
করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে এক ত্রাহ্গণ তাহার 
নিকট মাংস খাইতে চাহিলেন, রাজ! তাহাকে বলিলেন, “একটু বন্থন, 
মাংস আনিভেছি 1” 

বাঁড়ী আসিয়! রাজার সমস্ত দিনের ভিতরে এ কথা৷ মনেই হইল ন]। 
জুই গ্রহর রাজ্িতে হঠাৎ তাহার চৈতন্য হইলে, তিনি তাড়াতাড়ি 
পাচককে ভাবনা ব্রাহ্মণের নিকট মাংস ভাত পাঠাইতে বলিলেন । 
কিন্তু চাকর অনেক খুঁজিয়াও মাংস পাইল না । রাজার ভিতরে বাক্ষল। 
তাহার বুদ্ধিপ্ুদ্ধিও এতক্ষণে রাক্ষসের মতই হুইয় গিয়াছে । তাই তিনি 
পাচককে ধমক দিয়া বলিলেন।কেন? মশানে কত মানুষ পড়িয়া আছে, 
,তাহার মাং আনিয়৷ রীধ না!” পাচক রাজার আজ্ঞায় তাহাই করিল; 
"আর সেই মন্চিষের মাংসের ব্যঞন আর ভাত ত্রাক্ষণের নিকট পাঠাইয়। 
দেওয়া হইল |, ত্রাক্মণ অতিশয় তেজীয়ান তপন্বী ছিলেন, তিনি সেই 
মাংল দেখিবামাত্র সকল কথা জাদিতে পারিয়া “রাক্ষদ হও" বলিয়া 
রাজাকে শীপ দিলেন । 

শক্কির শাপেই রাজার স্বভাব ক্রমে রাক্ষসের মত হইয়া আসিতেছিল । 
তাহার উপর ব্রাহ্মণের এইরূপ শাপ দেওয়াতে রাজ একেবারেই ক্ষেপিকক 


২১৪. মহাভরতের গল্প । 


শিয়া দাত কড়মড় করিতে করিতে ছুটিয়! বাহির হইলেন । খানিক দুর' 
গিয়াই তিনি দেখিলেন, তাহার সম্মুখে শক্তি! অমনি আর কথাবার্তা 
নাই ।, “তবে রে বামুন, তুই-ই না আমাকে রাক্ষস হইত্তে বলিয়াছিলি?' 
আয় তোকেই আগে খাই।” এই বলিয়া তিনি মূহুর্তের মধ্যে শক্তির 
ঘাড় ডাঙ্িয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিলেন ! 

নিশ্বামিত্র যে রাজার দেতে রাক্ষস প্রবেশ করাইয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, 
এমন'নহে। তিনি ক্রমাতগই সংবা& লইতেছিলেন,ইহার পর কি হয়। 
যেই 'ভিনি.দেখিলেন, রাজা শক্তিকে গাইয়াছেন, অমনি তিনি বশিষ্টের 
আর. নিরনব্বইটি পুজ্মকেও খাইবার জন্য সেই রাক্ষলকে লেলাইয়া 
দিলেন। দিংহ যেমন শিকার ধরিয়! খায়, মুনির ইঙ্গিত পাইবামাত্র 
রাঙ্স সেইবূপ করিয়া, শক্তির নিরপরাধ ভাইগুলিকেও একে একে 
চিবাইয়। খাইল। 

এই দারুণ ংবাদ যখন বশিষ্টদেব শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি 
সামাস্ মায়ের ন্যায় ব্যন্ত হইয়। উঠিলেন না। শোক শত তাহার 
হইয়াছিলই, সে শোকের আমরা কি বুঝিব? কিন্তু এমন শোক পাইয়াও 
তিনি এমন কথা বলিলেন না যে, “আমার শক্রর কোনরূপ অনিষ্ট 
হউক ।” অখচ তিনি ইচ্ছা করিলেই বিশ্বামিজ্রকে সবংশে সংহার করিতে 
পারিতেন, এমন ক্ষমতা তাহার ছিল। 

সেই ভীষণ শোকের আগুনে পড়িয়া, বশিষ্ঠদেধের হৃদয় যেন 
একেবারে ছাই হইয়া গেল। ইহার পর আর এই অস্ককার, শৃন্ 
সংসাক়ে একদিনও বাচিয়! থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইল না ।এস্গদেহত্যাগ 
করিবার [জন্ত ব্যন্ত হইয়া তিনি মেকু পর্বতের চূড়া হইতে জাফাইয়া 
পড়িলেন। কিন্তু এমন মহাপূক্ুষের এ ভাবে মৃত্যুগুহয়, ইহা তগবানের 
ইচ্ছা ছিল না । তিনি বশিষ্ঠের দেহ তুলার মত হাল্কা করিয়া! ফিলেন, 
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আব বশিষ্ঠ তৃলার মত হাওমীয় ভাসিতে ভাসিতে, অতিশয় আরামের 
সহিত আন্তে আন্তে নামিয়া আসিলেন । 

দেহে একটি আঘাঁত বা আচড় পর্যন্ত লাগিল না; মৃত্যু কেমন 
করিয়া হইবে ? তখন বশিষ্গদেব ভাবিলেন, “এ বনের ভিত্তরে প্রচণ্ড 
দাবানল জলিতেছে, উহাতে প্রবেশ করিয়। প্রাণত্যাগ করি 1” 

বশিষ্ঠদেব ছুটিয়। আগুনের ভিতরে গেলেন । কিন্তু ভগবানের কৃপায় 
তাহার পূর্বেই আগ্তন হিমের ম্যায় শীতল হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে 
বশিষ্টের দেহ পুড়িল না । এইরূপে বশিষ্ঠদেব কোন মতেই মরিক্তে না 
পারিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আমিলেন। কিন্তু সেই শ্শানের মত শৃন্ত 
আশ্রম দেখিবামাত্র তাহার প্রাণত্যাগের ইচ্ছ। দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল 
তিনি আবার সেখান হইতে ছুটিয়। বাহির হইলেন । 

বর্ধাকাল ; নদীতে বান ডাকিয়াছে ; জলের শ্োত গাছ পাথর নকল 
ভাক্ষিয়া কল্‌ কল শবে ছুটিয়! চলিয়াছে | বশিষ্ঠ ভাবিলেন,'এই নদীতে 
বাপ দিয়া মরিব।” এই মনে করিয়া তিনি নিজের হাত পা বাধিয়া নর্দীতে 
ঝাপাইয়। পড়িলেন 1 কিন্ত নদী তাহাকে তল না করিয়া), পরম যত 
ভীবের দিকে লইযা চলিল : খরভর মত কাহার পাশ (অর্থাৎ বাধন ) 
কাটিয়। দিল । তাই মহষি তীরে উঠিয়া নদীর নাম রাখিলেন “বিপাশ!? | 

তারপর “হায় ' আমার কি কিছুতেই মৃত্যু হইবে না?” বলি 
বশিষ্টদেব সংলারময় ঘুরিয়। বেড়াতে লাগিলেন । শেষে তিনি অতি 
ভয়ঙ্কর কুস্তীরে পরিপূর্ণ হৈমবতী নদীর তীরে আলিয়। মনে করিলেন, 
“ইহার জলে নামিলে নিশ্চয়ই কুস্তীরেরা আমাকে সংহার করিবে 1” 

কিন্তু সেই মহাপুরুষ নিকটে আসিবামাজ্রই নদী শতভাগ হইয়া 
পান করিল; তাহার প্রাণতাগ করা হইল না। এই জন্য এখনও 
লোকে সেই নদীকে 'শতদ্র” বলিয়া থাকে । 


২১৬1. মহাভারতের গল্প 


র্‌ 


ত্বখন বশিষ্ঠ বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার মৃত্যু হওয়া ভগবানের 
ইচ্ছা? নহে | সুতরাং তিনি আশ্রমের দিকে ফিরিয়া চলিলেন | এমন 
সময় উাহার পুত্রবধূ (শক্তির স্ত্রী) অৃসথন্তী দেবীও তাহাকে খুঁজিতে 
খুঁজি আসিয়া, পিছন হইতে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠদেব 
সে কা জানিতে পারেন নাই; তাহার মনে হইল ঘেন, কেহ তাঁহার 
পিছৰ হইতে অতি চমৎকার ভাবে বেদ পাঠ করিতেছে. ইহাতে মহধি 
মান্য হইয়া জিজ্ঞানা করিলেন, “তুমি কে, আমার পশ্চাতে 
| আরসিতেছে ?” 

শী বলিলেন, “ভগবন্, আমি তপন্থিনী অনৃশ্ব্তী ; আপনার 
খুব" 

মছধি বলিলেন, “মা, এমন ুন্দর করিয়া কে বেদ পাঠ করিতেছে? 

আহা! আমার শক্তির মুখে যেমন শুমিতাম, মনে ০ যেন ঠিক 
সেইন্ধপ 

অনৃষ্নতী বলিলেন, “বাবা, এটি আপনার নাতি, জন্মিবার পূর্বেই 
দে বেদ পড়িতে শিখিয়াছে 1” 

এমন নাতির কথা শুনিয়া দেহে এবং আনদ্দে বশিষ্টের হৃদয় পরিপূর্ণ 
হইয়া গেল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নংসারে এখনও 
তাহার অনেক কর্তব্য রহিয়াছে, তাহার জন্য তাহার বীচিয়া থাক! 
প্রয়োজন । স্থতরাং তিনি পরম জ্েছে মুীকে সঙ্গে লইয় 
তাড়াতাড়ি আশ্রমের দিকে চলিজেন । 

পথে একট! গভীর বন। সেই বনের ভিত্বরে রাক্ষস রাজ! কল্মাধপাদ 
শুই! ছিলেন। বশিষ্ঠ আর অনৃস্তস্তীকে দেখিয়াই রাক্ষস তাহাদিগকে 
খাইবার জন্য ছুটিয়! আসিতে লাগিল । . ইহাতে, অমৃ্তী বড়ই তয় 
পাইতেছেন দেখিয়া বশিষ্ঠ ভীহাকে বধিলেন, “মা, কোন.ভয় নাই 


০০০ 
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. এই বলিঙ্া তিনি রাক্ষলকে. এক ধমক দিবামাতর .দে থমকি়া 
দাড়াইল। তারপর তিনি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে ভাহার গায় খানিকটা 
জল ছড়ায়! দিতেই, তাহার শাপ দূর হইয়া গেল । 

এইরূপে শাপ হইতে রাক্ষা পাইয়া, কল্মাফপাদ যার পর নাই ভক্তি 
এবং বিনয়ের সহিত্ত বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলে, বশিষ্ঠ বলিলেন, “মহারজি, 
এখন রাজধানীতে গিয়! .রাজ্য শাসন কর, আতর কখনও করা্মণের 
অপমান করিও না।” 

রাজ! লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “ভগবন্‌, আমি আর কখনও এমন 
কাজ করিব না।” 

তারপর কল্মাষপাদ অনেক, মিনতি করিয়া বশিষ্টকে অযোধ্যায় 
লইয়া গেলেন। সেখানকার লোকের! মহষির যে কত সম্মান, কত স্তব 
সৃতি করিল, তাহ! বলিয়। শেষ করা যায় না। 


পরাশর। 


বশিষ্দেব তাহার পৌত্রটির, না পরাশর “রাখিলেন। পরাশর 
পিতাকে চক্ষে দেখেন নাই তিনি মনে করিতেন, বুঝি বশিষ্ঠই 
উহার পিতা । জন্মারধি তিনি বশিঠের সঙ্গে পল্েই থাকিতেন, আর 
ষ্াহাকেই পিতা বলিয়! ডাকিতেন । 

গ্ররাশর দখনই বশিষ্ঠকে পিতা বলির! ডাকিতেন। তখনই শক্তির 
কথা সনে হইয়া অ্শ্ান্তীর চক্ষে জল পড়িত। একদিন তিনি পরাশরকে 
কোপে লইয়া, কাহার মুখে চুমো খাইয়| কাদিতে কাদিতে বলিলেন, বাছা, 
আমার শ্বশুর ত তোমার পিতা নন্চেন, তিনি তোমার পিতামহ ।' 

পিরাশর তাহার উজ্জল চোখ দুটি বড় করিয়া মার মুখের দিকে 
ভাকাইম়া বলিলেন, “তবে আমার পিতা কোথায় গিয়াছেন ?” 

্স্থন্তী অনেক কষ্টে স্থির থাকিয়া বলিলেন, “তিনি স্বর্গে চলিয়া 
গিয়াছেন।” এ কথায় পরাশর বলিলেন, “মানুষ ত মরিয়া গেলেই 
স্বর্গে যায়: আমার পিতা কি করিয়। মরিয়া গেলেন ?” 

অমৃশ্তত্তী বলিলেন? “এক রাক্ষস তাহাকে ঘারিয়া ফেলিয়াছিল ।” 

পিতার এমন ভাবে তা হইয়াছিল, একথা শুনিয়া পরাশর বাগে 
কাপিতে কাপিতে বলিলেন, “আমি সৃষ্টি নষ্ট করিব 1” 

পরাশর বালক হইলেও, তিনি সাধারণ বালক ছিলেন ন|। জস্মিবার 
পূর্বেই তিনি সকল শাস্ত্র মুখস্থ করিয়া ফেলেন, আর জদ্মিবামাজই 
অন্ধিতীয্ তপস্থী হইয়া উঠেন । স্ৃতরাং তাহার মূখে একথা শুনিয়া 
বশিষ্ঠদেবের বড়ই চিন্তা হইল | তাই তিনি পরাশরকে আনেক বুর়াইয? 
' বলিলেন, “বৎস, তুমি, এমন কাজ করিও নাঃ ৯ 





পরাশর। .. ২১৯ 


_ বশিষ্ঠদেবের কথায়' পরাশর স্থাষ্টিনাশ করিবার প্রাতিজ্ঞ। ছাড়িয়া, 
দিলেন বটে, কিন্তু রাক্ষসদিগের উপর তাহার কড়ই রাগ রৃহিয়৷ গেল। 
সেই রাগে তিনি রাক্ষম মারিবার জন্ত এমন ভয়ঙ্কর এক যজ্ঞ আরল 
করিলেন যে, তৈমন যজ্ঞ আর কেহ কখনও দেখে লাই। ইহাতে 
বশিষ্ঠ দেব দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু বার বার পরাশরের প্রতিজ্ঞা 
(ভঙ্গ করা অন্থুচিত মনে করিয়৷ তিনি চুপ করিয়া রহিজেন.। 

. এরদদিকে হজ্জ ভূমিতে প্রকাণ্ড তিন কুণ্ডে ঘোর শবে আগুন জলিতে 
আরস্ক করিয়াছে, তাহার আলোকে স্বর্গ মর্ত্য উজ্জল হইয়া উঠিয্াছে। 
রাক্ষসের৷ যে যেখানে আছে, সেই আগুনে 'মাহুতি পড়িবামাঞজ আর 
কোথাও তাহার! স্থির থাকিতে পারিতেছে না। পাহাড় পর্ধ্বত 
স্বাকড়াইয়াও তাহাদের রক্ষা নাই; সে ভীষণ আগুন ভাহা শুদ্ধই 
তাহাদিগকে টানিয়া আনিতেছে ! 

বনের ভিতর হইতে পর্ধবতের গুহা হইতে, এমন ফি পাতাল হইতেও 
দলে দলে বিকটাকার রাক্ষস, ঘন ঘন চীৎকার পূর্বক প্রাণপণে মাটি 
আকড়াইয়! থাকিবার চেষ্টা করিতে করিতে, পিছন বাগে আসিয়া আগুনে 
পড়িতে লাগিল। এক্্‌পভাবে অধিকক্ষণ চলিলে আর পৃথিবীতে একটি 
রাক্ষমও থাকিবে না, ইহ দেখিয়া রাক্ষদিগের পূর্বপুরুষ মহ্ধি পুলপ্তের 
মনৈ' বড়ই কষ্ট হইল। এজন্ত তিনি পুলহ, ক্রতু আর মহাক্রতুঃ এই . 
তিনজন মুনিকে সন্ধে করিয়া পরাশরের নিকট-আসিয়! বলিলেন, “ব্য, 
এ । সকল রাক্ষসের ত ফোন দোষ নাই, ইহাদিগকে বধ করা তোমার 
উচিত হইতেছে না। তোমার পিতা তাহার ভাইদিগের সহিত স্বর্গে 
গিয়া পরম সুখে আছেন, ুতরাং তাহার মৃত্যুর জন্য তোমার ক্রোধ 
করারও কোন কারণ নাই”) তাই বলিতেছি। বৎস, আর যজ্ঞ করিয়া 
কান্ধ কি? উহা শেষ করিয়া দাও |” 


২২০ রি মহাভারতের গল্প । 

ধন বশিষ্ঠদেবও পুলস্যের পক্ষ হইল পরাশরকে হজ্জ শেষ কল্সিতে 
বলা পরাশর আর তাহাতে কোনও আপি করিলেন না । এইকপে 
রাক্ষসদিগের বিপদ কাটিয়া গেল। 

প্রাশর তাহার হজ্জ শেষ করিয়া, তাহার আগুন হিমালয় পর্বতে 
নিয়! ফেলিয়াছিলেন। আজও সে আগুনকে মাঝে মাঝে পর্বতের গায় 


জলি দেখা যাজ। 


রব 


এক রাজ। ছিলেন, তাহার নাম ছিল কৃতবীর্ধ্য , আর এক মুনি 
ছিলেন, তাহার নাম ভৃগু) ভৃগুর বংশের লোকের। কৃতবীর্য্যের বংশের 
রাজাদিগের পুরোহিতের কাধা করিতেন । 

সেকালের রাজার তাহাদের পুরোহিতদিগকে অনেক ধন দান 
করিতেন। তৃগুবংশের লৌকের। পুরোহিতের কাজ করিয়া এমনই ধনী 
হইয়াছিলেন ষে, তাহাদের ঘরে যে কহ কোটি টাকা ছিল, তাহা কেহ্ই 
ঠিক করিয়া! বলিতে পারিত না। | 

একবার রাজাদিগের একট! কাজের জন্য অনেক টাকার গ্রয়ো্ন 
হইল । এত টাকা তাহাদের ঘরে না থাকায়, তাহারা ভার্গব (ভূগুবংশের 
লোক)-দিগের নিকট টাকা চাহিতে গেলেন । রাজানিগরকে টাকা দিতে 
ভার্গবদের ইচ্ছ। ছিল ন।। নিতান্ত রাজাদের খাতিরে কেহ কেহ টাঁকা 
দিলেন বটে কিন্তু অনেকেই তাহাদের টাক! পুতিয়। ফেলিলেন। 

ইহার মধ্যে একজন ক্ষত্রিয় গিয়া কেমন করিয়া সেই টাকা খুঁজিয়া 
বাহির করিয়াছে। সে টাকা তুলিতে তুলিতে প্রকাণ্ড পাহাড় হইয়। 
গেল; আর আর ক্ষত্রিগ্নের আশ্চধ্য হইয়া! তাহা দেখিতে আসিল। 

এ সকল ঘটনায় ভার্গবের1 থে নিতান্ত বিরক্ত হইলেন, ইহাতে 
আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। এজন্ত তাহার! ক্ষতরিয়দিগকে বিস্তর 
কটু কথা কহিলেন; আর তাহাদের অনেককে বিধিমতে অপমান 
করিভেও ছাড়িলেন না। 

ইছাতে ক্ষতিয়েরা! সকলে রাগে অস্থির হইয়া, ধনুর্বাণ হাতে ভার্গব- 
দিগকে ব্দাক্রঘণ করিল। দেখিতে দ্বেখিতে তাহাদের হাতে ভার্গবদিগের 


২২২৭. | মহাভারতের গল্প 


সকলে  প্রাণত্যাগ করিলেন? মার কোলের শিশুরা পরধ্যস্ত বক্ষ পাইল 

না। ইহাতেওকি নিঠুর ক্ষত্রিয়গণের রাগ থামিল? ইহার পর তাহার! 
দেশ বিদেশে খুঁজিয়া দেখিতে রি চিলির কে কোথায় পলায়ন 
করি 4 | 
 স্ার্গবদিগ্ের মৃত্যুর পর উহাদের সতী সকল ক্ষতরিয়ের ভয়ে হনে 
গিয়। পুকাইয়া রহিলেন। ইহাদের একজন নিজের নিতান্ত শিশু পুত্রটিকে 
অতিআশ্ধ্য উপায়ে গোপন করিয়। সঙ্গে আলিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা 
তাহা! 'জানিতে পারিষা,সেই শিশুর প্রাপবধ করিবার জন্য সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। শিশুটি অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন । ক্ষত্রিমদিগের 
আস্পর্ধ! দেখিয়া তিনি ক্রোধভরে মায়ের নিকট হইতে বাহিরে আসিবা- 
মাত্র, ছুরাচারগ অন্ধ হইয়া গেল! তখন আর তাহাদের ছুর্গীতির অবধি 
রহিল'না। বিশাল পর্বতের ভয়ঙ্কর খানা-থন্দের ভিতরে তাহারা না 
পাইন্স পথ, না করিতে পারিল আহারের আয়োজন । এইকূপে তাহার 
নাকালের একশেষ হইয়া, কাদিতে কাদিতে যোড়হাতে সেই স্ত্রীলোকটিকে 
বলিল, “মা ! আমরা যেমন ছুরাচার, তেমনি আমাদের উচিত সাজা 
হইয়াছে । আর কখনও আমরা এমন কর্ম করিব নাঁ। এখন দয়া 
নি আমাদের চক্ষু দিয়া. দি'ন্‌, আমরা দেশে ফিরিয়া যাই” . 

. স্রাক্মণী বলিলেন, "বাছা সকল, আমিত জানিয়া শুনিয়। তোমাদের 
কিছু ক্রি নাই। বোধ হয় আমার এই ছেলেটির ক্রোধেই তোমাদের 
ওযপ দশা হইস্! থাকিবে । এই শিশু অতি মহাপুরুষ) জন্মিবার পূর্বেই 
সফল বেদ শিক্ষা করিয়াছে । তোমরা ইহাকে,.তুষ্ট কর, তোমাদের 
চঙ্ষু ভাল হইবে” 

ূ এ কথায় তাহারা দে ছেলেটির নিকট হাত যোড় কবিরা বলিল, 
"ভগব্ন্‌, আমাদিগকে দয়া করুন, জামরা ক্ষমা.প্রার্থনী করিতেছি ।” 


উর্ধ। ২২৩ 


তখন সেই শিশু ক্ষব্রিয়গণের চক্ষু ভাল করিয়া দিলে, তাহারা লঙ্গিত 
ভাবে সেখান হইতে প্রস্থান করিল | 

সেই ছেলেটির নাম ছিল উর্ব। সে যাত্রা ক্ষত্রিয়দিগকে তিনি 
ছাঁড়িয়া দ্রিলেন বটে, কিন্তু উহার! যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠর ভাবে তীহার আতীয়- 
দিগকে বধ করিয়াছিল, সে কষ্ট তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না । 
মনের দুঃখ কোনরূপে দূর করিতে না পারিয়া, তিনি হৃষ্টি বিনাশ 
করিবার জন্য ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেই আশ্চধ্য তপস্ার 
তেজ দেবতাদ্িগেরও সহ্য কর! কঠিন হইল । 

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ওর্ক্বের পূর্ববপুরুষগণ তাহার নিকট 
আপিয়া বলিলেন, “বৎস, আমর! তোমার তপস্তার বল দেখিয়া আশ্চর্য 
এবং আনন্দিত হইয়াছি। এখন তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর। আমরা! 
ক্রোধের বশ নহি; স্থত্তরাং তুমি যাহা করিতে যাইতেছ, তাহাতে 
আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। ইহাতে তোমার তপস্তার হানি 
হইবে; তুমি শীঘ্র এ কাজ ছাড়িয়া দাও।” 

উর্বব কহিলেন, “হে পিতৃগণ ! আপনাদের আজ্ঞা পাইয়াও ত আমি 
রাগ দূর করিতে পারিতেছি নাঁ। ক্ষত্িয়েরা যখন আপনাদিগকে বধ 
করে, তখন আমি মাতৃগণের ক্রন্দন শুনিয়াছিলাম। সে সময়ে আপনার! 
প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া, এই পৃথিবীতে কোথাও আশ্রয় পান নাই। 
এখন সেই সকল কথা স্মরণ করিয়! রাগে আমার প্রাণ জলিয়! যাইতেছে। 
আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, আমার সে রাগ এখন যথার্থই আগুন হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। এ আগুন আমি কোথায় ফেলি, আপনার তাহা 
বলিয়া দিন্‌ 1” 

পিত্ৃগণ বলিলেন, “বন, তোমার এই ভীষণ রাগের আগুন তুমি 
সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দাও ।” 


১৬. 


২২৪ ৃ মহাভারতের গল্প। 

একথা ও সেই অদ্ভূত আগুন সমুদ্রের জলে ফেলিয়া নিশি 
হ্ইলেন। জলে পড়িয়া ভাহা তি বিশাল এবং ভীষণ ঘোড়র মুখের 
আকার ধারণ করিল । নেই খোড়ার মুখ দিয়া নাকি এখনও আগ? 
বাহির হয়। যাহাকে বাড়বানল বঙ্গে, তাহা ওর্ধের সেই রাগের 
আগুমু ভিন্ন আর কিছুই নহে। 


৮ 
ূ ছু 
্ 


মহুষি উদ্দালকের স্বেতকেতু নামে একটি পুত্র, সুজাত! নামে একটি 
কন্ত।, আর কহোড় নামে একটি শিল্ক ছিলেন । গুকর প্রতি 'কহোড়ের, 
বড়ই ভক্তি, এবং তাহার: সেবায় যার পর নাই ঘত্ব ছিল। তাহাতে 
উদ্দালক অতিশয় তুষ্ট হইয়া, তাহাকে সকল বিষ্ধা প্রদানপূর্ধক সুজাতার 
সহিত্ব তাহার বিবাহ দিলেন। 

কহোড়ের যে পুত্র হইল, সে বড়ই আশ্যধ্য লোক। জঙ্মিবার 
পূর্বেই সে তাহার পিতার ভূল ধরিয়াছিল। একদিন মে কহোড়কে 
বলিল, “বাবা, তুমি মকল রাত জাগিয়া পড়, কিন্তু তোমার পড়া ঠিক 
হয় না।” সে সময়ে কছোড়ের শিশ্গণ সেইখানে উপস্থিত থাকায় 
সেই শিশুর কথায় তাহার নিতাস্তই লজ্জা বোধ হইল। ন্ৃতরাং তিনি 
শিশুটিকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, “যেহেতু তুমি আমার এইক্ষপ 
অপমান, করিলে, অতএব তোমার শরীরের আটটি স্থান বাঁকা হইবে 1” 

পিতার শাপে ছেলেটি এইরূপ বাকা হইয়৷ জন্মগ্রহণ করাতে, স্তাহার 
আষ্টাবক্ষ দাম রাখা হয়। জন্মের পর অষ্টাবক্র তাহার পিতাকে 
দেখিতে পান নাই, কারণ তাহার পূর্বেই কহোড়ের মৃত্যু হইয়াছিল 

কছোড় অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন বলিয়া, সুজাতার নানারূপ ক্লেশ হইনি । 
ইহাতে কহোড় ছুঃখিত হইয়া মিথিলার রাজা জনকের নিকট কিছু টাকা 
ভিক্ষা করিতে গেলেন। জনকের সভায়, বনী নামক বড়ই ভয়ানক রকমের 
একজন পঞ্ডিত ছিলেন । জনকের নিকটকে। কেহ কিছু চাহিতে গেলে, আগে 
এই বন্দীর সহিত তর্ক ন! করিয়া, সে রাজার সহিত দেখ! করিতে পাই 
না। তর্কের নিয়ম এই ছিল যে, “যে হারিবে তাহাকেই জলে ভূবাইন। 


১২৬: মহাভারতের গল্প । 


দেয় হইবে 1 লোকটি এমনি অসম্ভব রকমের ঠ্যাটা যে কি বলিব? 
কাহাপ্ও সাধ্য ছিল না! যে, াহাকে তর্কে হারায় কাজেই এ পর্যাস্ত 
যত লোক আসিয়াছে, কাহার হাতে পড়িয়া সকলেই মারা গিয়াছে। 
বেচা কহোড়েবও টাকা ভিক্ষা করিতে আদিয়া সেই দশাই হইল । 

এ ঘটনার কথ! অষ্টাবক্রকে জানিতে দেওয়া হয় নাই । তিনি ধনে 
করিতেন, উদ্দালক তাহার পিতা আর শ্বেতকেতু তাহার ভাই। শ্বেতকেতু 
আর অষ্টাবক্র প্রায় এক বয়দী ছিলেন। তাই ত্তাহাদের খেলান বেড়ান 
সকলই এক সজে হইত। মাঝে মাঝে ঝগড়াও যে না হইত, এমন নহে। 

এমনি করি! বার বৎসর কাটিয়। গেল। ইহার মধ্যে এক দিন 
অষ্টাবক্র উদ্দালকের কোলে বনিয়াছিলেন তাহাতে শ্বেতকেতুর হিংসা 
হওযঘ়াতে, তিনি আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। 
ইহাতে অষ্টাবক্র কাদিতে আরস্ত করিলে, শ্বেতকেতু বলিলেন, “উহ। ত 
ভৌমার পিতার কোল নহে, তুমি কেন ওখানে বসিবে ?” 
স্চগ কথায় অগ্টীবন্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া নিজের মাতার নিকট 
আসিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, আমার বাবা কোথায়! 

তখন স্থজাতা আর কি করেন? কাদিতে কাদদিতে অষ্টাবক্রকে 
তাহার পিতার মৃত্যুর কথা শুনাইলেন। সে সংবাদ শুনিয়া অষ্টাবক্র 
তখন কিছু বলিলেন না, কিন্তু রাত্রিতে স্বেতকেতুর সঙ্গে এ বিষয়ে 
স্তীহার অনেক পরামর্শ হইল । 

অষ্টাবন্র স্বেতকেতুকে বলিলেন, "চল, আমরা কাল মিথিলায় যাই ।” 

 শ্বেডকেতু আশ্চর্ঘ হইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, “মিথিলায় খাই কেন? 
সেখানে কি'আছে 1” 

অষটাব খলিলেন) "সেখানে জনক রাজা হজ্ঞ করিতেছেন, তাহাতে 

পৃথিবীর খত মুনি খ্বষি আর ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত সকলৈই আঁসিথাছেম। 


অগ্টাবত্রু ৷ | ২২গ 


ইহাদের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইলে, দেখিতে বড়ই চমতকার হইবে। 
সেখানে গেলে আমর! সেই তর্কের তামাসাও দেখিতে পাইব, বেদগানও 
শুনিতে পাইব, আর তাহার উপরে বিস্তর টাকা কড়ি লইয়া! ঘরে 
ফিরিতে পারিবে |” 

তখন শ্বেতকেতু উৎসাহের সহিত বলিলেন, “তবে চল যাই ।” 

পরদিন ভোরে উঠিয়া দু'জনে মিথিলায় যাত্রা করিলেন । পথের 
'শোভ! দেখিয়া, আর যজ্ঞের কথা কহিয়া মনের আনন্দে ভাহাদের সমস্ন 
কাটিয়া গেল; সুতরাং মিথিলায় উপস্থিত হইতে তাহাদের কোন কষ্টই 
হইল না। সে সময়ে স্বয়ং মহারাজা জনক রাজপথ দিয়! যজ্জস্থানে 
যাইতেছিলেন। রাজার দিপাহীরা দূর হইতে চীতৎকারপূর্বক লোক 
পরাইস্থা পথ পরিফার রাঁখিতেছিল। অষ্টাবন্র আর শ্বেতকেতৃকেও 
ভাহারা সরিয়া যাইতে বলিল । কিন্তু অষ্টাবক্ত তাহাদের কথায় কান 
ন। দিয়া বলিলেন, "মহারাজ ! পথের মধ্যে মতক্ষণ ত্রাণ আপিয়া 
উপস্থিত না হন, ততক্ষণ সকলের আগে অন্ধ, তারপর বধির, তারপর 
স্্ীলোক, তারপর মোট মাথায় মুটে, তারপর রাঞ্জা পথ পাইবেন । কিন্ত 
ব্রা্ষণ আসিলে সকলের আগে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। 
সুতরাং আমাদিগকে তাড়াইয়! দিয়া আপনাক খওয়া কেমন হয়?” 

ইহাতে জনরু আম্চর্ধয এবং সন্ধষ্ট হইয়। বলিলেন, “ইনি ষখার্থ ই 
কহিস্াছেন; ব্রাঙ্ষণ শিশু হইলেও সম্মানের পাত্র । শীঘ্র ইছাদিগকে পথ 
ছাড়িয়া দাও ।” 

অষ্টারক্র আবার বলিলেন, “মহারাজ, আমরা বড় লাধ করিয়া 
আপনার যজ্ঞ দেখিতে আপিয়াছি, ক্সার আপনার এ দারোয়ান বেটা 
আমাদিগকে ঢুকিতে দিতেছে না। ইহাতে আমাদের অতাস্থ রাগ 
হইয়াছে । অনুগ্রহ করিয়া উহ!কে দ্বার ছাড়ি দিতে বলুন 1” 


৮০০ 


২২৮1 মহাভারতের গল্প ॥. 


খন দারোয়ান বলিল,“ঠাকুর আমাদের দৌষ নাই, আমরা বন্দীর 
ছুকুর্দে কাজ করি । ভিনি বৃক্ধ পণ্ডিত ব্রাঙ্মণদ্দিগকেই টুঁকিতে দিতে 
বলিমছেন। ছেলেপিলেকে ঢুকিতে দিতে নিষেধ করিয়াছেন ।” চা 

ৃষ্টাব্র বলিলেন, “পপ্ডিতকে যে ঢুফিতে দাও, সেত খুব ভার 
কথা)। কিন্তু খালি কি বুড়া হইলেই পণ্ডিত হয়, আর চুল দাড়ি শাদ! 
ন হইলে আর ফ্লাত সবগুলি পড়িয়। না গেলে, পণ্ডিত হয়না? আমরা 
যে পণ্ডিত নহি, তাহা তুমি কি করিস বুঝিলে ?” 

দারোয়ান বলিল, “ঠাঁকুর তোমার যতখানি বয়স হইয়াছে, লেখাপড়া 
শিরিতে তাহার চেয়ে ঢের বেশী সময় লাগে। ছেলেমানুষ আসিয়া 
বড়া মত কথা 'কহিলেই কি সে পণ্ডিত হইয়া যায়?” 

“অষ্টাবক্র বলিলেন, আচ্ছা বাপু, তুমি না হয় মারাজকে জিজ্ঞালা 
করিয়া দেখ না। আজ আমরা সভায় গিয়া যখন তর্কের 'চোটে তোমাদের 
বন্দী মহাশয়ের ধন্ধ লাগাইয়া দিব, তখন বুঝিবে কে বেশী পণ্ডিত 1৮ 

দারোয়ান বলিল, “তোমরা ছেলেমান্ষষ, তোমাদিগকে অমনি কি 
করিয়! ঢুকিতে দিই? একটু অপেক্ষা কর, দেখি, কৌশলে ঢুকাইতে 
পারি কি লা। 0০5 একটু চেষ্টা কর।” 

তখন অষ্টাবক্র আঁ" লাঞজাকে বলিলেন, “মহারাজ । ুনিয়াছি 
আপনার বন্দী নাকি বড়ই পণ্ডিত, সে সকলকে তর্কে হারাইয়! জলে 
ভূবাইয়। মারে আপনার এই লোকটি কোথায়? আমি তাহাকে 
একটিবার, দেখিতে চাহি। আপনারা দেখুন, আজ আমি তাহাকে 
জলে ভূবাইতে পারি কি না।” ! 

বাজ! বলিলেন, “ঠাকুর, তৃমি বন্দীর কথা ভাল করিয়া জাঁন না, 
ভাই ওরপ কহিতেছ। বড় বড় পণ্ডিতের তাহার নিকট হারিয়। 
গিয়াছেন, তাহাকে কেহই হারাইতে পারেন মাই?” 


০০ 


অষ্টাবক্ষ। ২২৯ 
অষ্টাবক্র বলিলেন; “মহারাজের কথায় স্পইই বুঝা যাইতেছে ঘে, 
বন্দী আমার যত লোকের হাতে পড়ে নাই ;শতাই তাহার অত বড়াই । 
আমার সঙ্গে একটিবার তর্ক করিলে, উহার ঠিক পথের মাঝখানে ভাঙ্গা 
গাড়ীর মত ছুদ্দিশা হইবে |” 
ইহাতে রাজা খুব শক্ত শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করিয়! অষ্টাবক্রকে 9 
করিতে লাগিলেন । অষ্টাবক্র সে সকল কথার যে উত্তর দিলেন, তাহ। 
শুনিয়। বাক্মাকে বলিতে হইল যে, “ত্রাঙ্গণ-কুমার, তোমাকে সামান্ত মানুষ 
বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমি তোমাকে দ্বার ছাড়িয়া দিলাম; এ 
দেখ বন্দী বলিয়া আছেন ।” - 
তখন অষ্টাবক্র বন্দীকে ডাকিয়া বলিলেন, “হে বন্দী, আইস, আমরা 
তর্ক করি! আমি যে কথা কহিব, তুমি তাহার উত্তর দিবে; আর তুমি 
যে কথা কহিবে আমি তাহার উত্তর দিব | যে ১কিয়া যাইবে, তাহাকে 
জলে ডুবাইয়া দেওয়া! হইবে ।” 
এ কথায় বন্দী সম্মত হইলে, অমনি অষ্টাবন্রের সহিত তাহার কথার 
লড়াই আরম্ভ হইল। 
বন্দী বঙিলেন, "সকল ম্বাগুন একই জিনিস; কুখ্য একটি মাঙ্জ; 
ইজ্জ একজন ; যম একজন 1” 
অষ্টাবক্র বলিলেন, “ইন্দ্র আর অগ্নি দুই বন্থ নারদ আর পর্বত ছুই 
দেবি ; অশ্বিনীকুষারের! ছু'্জন ; রথের চাকা ছু'খানি। স্বামী আর 
স্্রীছাজন।1৮ 
এমনি করিয়া ছ'জনে বিষম বাকাযুদ্ধ আরস্ত হইল। বন্দী খাহাই 
বলেন, অষ্টাবন্র তাহার চেয়ে বেশী করিয়া বলেন; আবার বন্দী 
তাহার টেয়েও বেশী করিয়া বলিল . অষ্টাবক্র আরও. বেশী করিধা 
বলেন! 


২৩০ | মহাভারতের গল্প । 


যেসকল জিনিস এক একট! করিয়! হয়, বন্দী তাহাদের ন।ম করিলে, 
অষ্টাবক্র যে নকল জিনিস যৌড়া যোড়া হয়, তাহাদের নাম করিলেন। 
উহাতে বন্দী আর কতগুলি জিনিসের নাম করিয়া বলিলেন যে, “এই 
সকল জিনিস তিন তিনটা করিয়। হয়।” অষ্টাবক্র তাহার উত্তরে এমন 
কতকগুলি জিনিসের কথা বলিলেন, সেগুলি চারি চারিট| করিয়া হয় । 

এইবূপে চারির উত্তরে পাচ, পাচের উত্তরে ছয়, ছয়ের উত্তরে নাত 
এমনি. করিয়া ক্রমে এগারটায় উঠিল। তারপর আষ্টাবন্র বলিলেন, 
“বংসরে বারটি মান; জগতী ছন্দের এক 'এক চরণে বারটি অক্ষর ; 
প্রাকৃত যজ্ঞ বার দিনে শেষ হয়; আদিতোোরা বার জন |" 

ঞ& কথার উত্তরে বন্দী, তেরটা করিয়া ঘাহ। হয়, এমন দুটা! জিনিসের 
নাম করিয়াই, "য়্যা-য়্যা-1-- করিয়। মাথ। চুলকাইতে চুলকাইতে 
অগ্রস্তত হইয়। গেলেন, আর অমনি অষ্টাবক্র ধন্ধপ আরে! অনেকগুলি 
জিনিসের নাগ করিয়া তাহাকে বেকুব বানাইয়| দিলেন । তাহ] দেখিয়। 
সেই সভাস্তৈদ্ধ লোক হে। হে। শব্দের সঙ্গে হাততালি দিয়া কি আনন্দ যে 
করিল, তাহ! কি বলিব ' বন্দীকে সকলেই অত্যন্ত ভম্গ করিত, ঘ্বণাও 
করিত । বার বছরের ছেলে অষ্টাবক্র, এমন ভয়ঙ্কর লোককে মুহুর্তের 
মধ্য হারাইয়। দেওয়াতে তাহার। যেমন আশ্চধ্য হইল, তেমনি মষ্টাবক্রের 
উপরে সন্ত্ও হইল। 

তখন অষ্টাবক্র বলিলেন, “এই বাক্তি অনেক ত্রাঙ্ষণকে জলে ডুবাইয়। 
মারিয়াছে। স্থতরাং ইহাকে কিছুতেই ছাড়া হইবে না; এখনই হাত 
পা বাধিত! ইহাকে জলে নিয় ফেল।” 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বন্দী অষ্টাবক্রের এই কথ শুনিয়া 
কিছুমাজ ভয় পাইলেন না, বরং তাহার যেন ইহাতে খুব আনন্দই হুইল । 
তিনি বলিলেন, প্লে ডুবিতে আমি কিছুমাত্র ভয় পাই না! আষি 


অষ্টাবক্র ৷ | ২৩১ 


বরুণের পুত্র । এই জনক রাজার ন্যায় আমার পিতাও আজ বার 
বৎসর ধরিয়া এক যজ্ঞ করিতেছেন; সেই যজের জন্তু ভাল ভাল 
ত্রাঙ্ণের প্রয়োজন হওয়াতে, আমি এরূপ কৌশল করিয়া তাহাদ্দিগ্রকে 
আমার পিতার নিকট পাঠাইয়াছি । ইহাদের এক জনেরও মৃত্যু হয় 
নাই। তাহারা আমার পিতার নিকট পরম স্থখেই আছেন এবং 
শী্সই ফিরিয়! আসিবেন। অষ্টাবক্র আগার বড়ই উপকার করিলেন; 
তাহার ককপায় আমি পিতার নিকট চলিয়া যাইব 1” 

এ কথ কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না। কিন্তু সকলেই 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “এখন বন্দীকে কি করা হইবে ?” 

জনক বলিলেন, “উনি যখন হারিয়াছেন, তখন অবশ্যই -ভাহার ফল 
ভোগ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি?” 

অষ্টাবক্র বলিলেন, “বরুণ ত জলের রাজ। | এই ব্যক্তি যদি থার্থ ই 
তাহার পুঙ্ধ হয়, তবে জলে ডুবিতে ইহার কোন ভয়ের কারণ দেখি না।” 

বন্দী বলিলেন, “ঠিক কথ। । ইহাতে আমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ 
নাই। আয় আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আষ্টাবক্র এখনই তাহার পিভ। 
কছোড়ের দেখা পাইবেন ।" 

এ কথা শেষ হইতে ন1। হইতেই, বন্দী যে সকল ক্রাক্ষণকে জলে 
ডুবাইয়াছিলেন, তাহারা সকলে আবার জল হইতে উঠিয়া আঁপিকেন। 
তখন কছোড় জনককে বলিলেন, “মহারাজ ! লোকে এই জন্যই পুন 
লাভ করিতে চাহে । আমি যাহা করিতে পারি নাই, আমার পুত 
অনায়াসে তাহা করিল। মৃহারাজ, আপনার মঙ্গল হউক 1” 

কছোড়ের কথা শেষ হইলে বন্দী জনককে বলিলেন, “মহারাজ, আপ- 
নার আশ্রয়ে কয়েক বদর পরম সুখে বাঁস করিয়াছিলাম; এখন আপনার 
অনুমতি হইলে, আমি আমার পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে চাহি।” 


২৩২) : মহাভারতের গল্প। 
| এ বলিয়৷ বার বার জনককে আশীর্ব্বাদ পূব, বন্দী হাসিতে 
হাসিতে সমুদ্রের জলে গিম্া প্রবেশ করিলেন রঃ 

এদিকে অষ্টাবক্র নিজের পিতাকে সম্মুখে পাইয়া যর আনম্বে 
ভাহার্‌ পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন; তার পর উপস্থিত ত্রাঙ্গণদিগের 
নিকটসনেক আশীর্বাদ এবং জনকের নিকট রাশি রাশি ধন পাইক্কা, 
কছোড় এবং শ্বেতকেতুর সহিত গুঁহে ফিরিলেন। সেখানে আপিয়া 
: অষ্টাবুক্র' জননীকে প্রণামপূর্ববক, তাহার সহিত কিছুকাল কথাবার্তা 
| কহিবাঁর পর, কছোড় তাহাকে বলিলেন, “বৎস! তুমি শীন্র আশ্রমের 
নিকটের এ নদীটিতে জান করিয়! আইস ।” 

্ি আশ্চর্য্য ! অষ্টাবন্র নদীতে ক্গান করিবামাত্র তাহার খোড়া পা, 
ছুলো; হাত, কুঁজে! পিঠ, বাঁকা মুখ, একপেশে নাক আর কৌকড়ান কাণ 
দূর হ্ইা দেবকুমারের মত পরম স্থন্দর চেহারা হইল | 'নদীতে ক্গান 
করিয়া অষ্টাবক্রের অঙ্গ সমান হইয়াছিল বলিয়া, তদবধি সেই নদীর নাঁম 
“সা? হইয়াছে । অষ্টাবক্রের দেবতার সমান কূপ সত্তেও, এখনও 
আমর! তাহাকে অষ্টাবক্রই বলিয়! থাকি। শিশুকালে বাকা শরীর 
লইয়া তিনি যে মহৎ কাজ্জ করিয়াছিলেন, তীহার এই নামটি যেন 
তাহার কথা মনে কিম্বা দিবার জন্তাই বহিয়! গিয়াছে । তোমরা কিন্তু 
+.নাষ উনিয়া তাহার বাক! ুস্তি-কল্পনা করিয়া লইও না তিনি অন্ভি 
সুদার পুরুষ ছিলেন । 


পরশুরাম।. 

কান্তকুব্জের রাজ! গাধির সভাবতী নামে একটি রূপবতী ক্যা 
ছিলেন। ও্ধের গুন মহত্ধি খচীক সেই কন্তাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, 
এবং তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য বাজার নিকট প্রার্থনা করেন । 

খচীক রূপে, গুণে, জ্ঞানে, ধর্শে পরম স্ুপান্র বটেন, কিন্ত তিনি 
নিতাস্ত দরিদ্র; নিজে ছু'বেল! পেট ভরিয়া খাইতে পারেন এমত 
সঙ্গতি তাহার নাই। এমন দরিপ্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে 
রাজার কিছুতেই ইচ্ছা হইল না। স্থুতরাঃ খচীক ছুঃখের সহিত গৃহে 
ফিরিতে প্রস্তুত হইলেন 

তখন রাজা ভাবিলেন, “তাই ত, এমন মহাপুরুষকে খনি 
ফিরাইা দেওয়াটা দেখিতে কেমন হয়? ইহাতে লোকে নিন্দা করিতে 
পারে, আর ইনিও বিরক্ত হইতে পারেন। ন্থুতরাং ইহাকে সোজান্জি 
“না” "না? বলিয়। কৌশলপূর্বক ফিরাইয়। দিই 1” . 

এই মনে করিয়। তিনি খচীককে বলিলেন, “আমাদের কুলের একটি 
নিম আছে যে, আমরা কন্যার বিবাহ দিবার সময়ে বরের নিকট: 
হইতৈ পণ গ্রহণ করিয়া থাকি। সত্যবতীকে বিবাহ করিতে হইলে; 
আপনাকে পণ দিতে হইবে; আপনি কি তাহা! আনিতে পারিবেন! ?” 

খচীক বলিলেন, “কিরূপ পণ, তাহা জানিতে পারিলে একবার 
চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।” | | 8 
রাজা বলিলেন, "সমস্ত শরীর ধপ্ধপে শাদা, কেবল একটি কাণের 
তিতর লাল বাহির কালো, এইরূপ. এক হাজারটি অতিশয় তেজস্বী 
ঘোড়া, সত্যবতীর, বিবাহের পণ।. ই আনিয়া দিতে, 'পারিলেই, 
আপনি তাহাকে বিবাহ করিতে পাইবেন ।% 


২৩৪. মহাভারতের গল্প । 


এই্‌ন্বপ এক হাজারটি ঘোড়া বাজারে খুঁজিয়া পাওয়ার কোন 
সভ্ভাঁবন। ছিল না; আর থাকিলেও খচীক তাহার দাম দিতেন কোথা 
হইতে'? কাজেই রাজা পণের কথ বলিয়া মনে করিয্াছিল্লেন যে, খুবই 
কৌশরা কর। হইয়াছে । কিন্তু খচীক অতি সহজ উপায়ে পণের 
যোগাড় করিয়া! ফেলিলেন। তাহার টাকার চি্তাও করিতে হইল-না, 
বাজারে বাজারে ঘুরিতেও হইল না। তিনি বরুণের নিকট গিয়! 
এরূপ এক হাজারটি ঘোড়। চাহিবামান্ত্ বরুণ শুধু যে তাহাকে ঘোড়। 
দ্িলেন্স, তাহা নহে, সেই ঘোড়ার পাল তাড়াইয়। দেশে আনার পরিশ্রম 
হইতেও তাহাকে বাচাইম়া দিলেন । 

বরুণ বলিলেন, “মুনিঠাকুর, আপনি নিশ্চিন্তে দেশে চলিয়। যাউন। 
সেখানে গিয়া আপনি ঘোড়ার কথা মনে করিবামান্র, তাহারা 
আপনার নিকট উপস্থিত হইবে |" 

এ কথায় ধচীকের ত আর আনন্দের সীমাই রহিল না। তিনি 
দিব্য আরামে ভঙ্গন গাহিতে গাহিতে কান্ঠকুক্জের নিকট গঙ্গার ধারে 
আপিয়া উপস্থিত হইলেন ! সেখানে আপিয়। যেই তিনি ভাবিয়াছেন 
যে এখন ঘোড়াগ্ুলি আসিলে হয়, অমনি দেখিলেন, তাহার! চী-হি- 
ভি'-ছি' শব্দে নাচিতে নাচিতে গঙ্গার ভিতর হইতে উঠিয়া আসিতেছে 
গঙ্গণ্ সেই স্থানটির নাম তদবাধ অশ্বতীর্থ হইয়া গেল.। 
দেই এক হাজার আশ্চর্য্য ঘোড়া লইয়া খিক যখন হাসিতে হাসিতে 
গীঞ্বির নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন রাজ! ত তাহা দেখিয়া একেবারে 
অবাক! যাহা হউক, এখন আর গঠাহার খচীককে ফিরাইয়া। দিবার 
উপায় রহিল না। ক্ুতরাং তিনি অবিলম্বে শুভদিন দেখিয়া তাহার 
সহিত সত্যবতীয় বিবাহ বিলেন। 

খচীক সভার্ভীকে যেমন ভাল বাদিতেন, সতাবতীও তাহাকে 


পরশুরাম । ২৩৫ 


তেমনি ভক্তি করিতেন। স্থতরাং বিবাহের পর তীহাদের দিন অতিশয় 
স্থখেই যাইতে লাগিল । ইহার মধ্যে কি হইল, শোন |" 

'সত্যবতীর পুত্র হয় নাই; তাহার মাতারও পুত্র হয় নাই । গকলেরই 
ইচ্ছা যে, তাহাদের ছু্ধনের ছুটি পুত্র হয়। এজছ্য খচীক নিজ হাত্তে ছুই 
বাটি চক্র, অর্থাৎ পায়স, প্রস্তুত করিয়া; এক বাটি সত্যবত্তীকে এবং এক 
বাটি ত্বাহার মাত্তাকে খাইতে দিলেন । 

সতাবতী সেই চরু হাতে মাতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে, রানী 
বলিলেন, “ম।, আমি তোমার স্বামীর চেয়েও তোমার মান্য লোক, 
কাজেই আমি যাহা বলি, তোমার তাহাই করা উাঁচত ।” 

সত্যবতী বলিলেন, “কি করিব, মা ?" 

রাণী বলিলেন, “আমার মনে হয়, তোমার স্বামী তোমাকে যে চক্ক- 
থাইতে দিয়াছেন, তাহ। আমার চরুর চেয়ে অনেক ভাল তুমি পেই 
চরু আমাকে খাইতে দাও, আর আমার চকুটা তুমি খাও 1” 

মা যখন বলিতেছেন, তখন সত্যবতী আর কি করেন? কাজেই 
তিনি তাহার নিজের চরু রাণীকে খাইতে দিয়া, রাণীর চরু নিজে খাইলেন। 

অ্িকালজ্ঞ মহামুনি খচীকের এ সকল কথ। জানিতে বাকি রহিল ন1। 
তিনি ইহাতে দুঃখিত হইয়। সত্যব্তীকে বলিলেন “সত্যবতি, কাজট। 
ভাল কর নাই । তোমার মাতা রাজরাণী, আর তুমি তপন্থিনী। আমি 
চাঁহিয়াছিলাম যে, তোমার পুত্রাটি ধার্থিক তপস্থী, আর মহারাণীর পুপ্রটি 
তেজস্বী বীর হয়; সেইরপ চরুই আমি প্রস্তত করিয়াছিলাম। এখন 
তোমরা চরু বদল করিয়া খাওয়াতে, তোমার ভাই হইবে নিরীহ ব্রা্মণ 
আর তোমার পুত্র হইবে ঘোরতর ক্ষত্রিয়” 

এ কথায় সত্যবতী নিতাস্ত আশ্চর্ধয এবং ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “হায় 
হায়, কি করিয্বাছি ! এমন পুঞজ লইয়া! আমি কি করিব ?” 






| টিক বলিলেন,+আমি কি করিব ? এ চক্র এ গুণ। তুমি তাহা - 
খাইর্সবসিয়াছ, এখন আর উপায় কি আছে ?. চা 
সত্যবতী বলিলেন, “তোমার পান পড়ি, ইহার একটা! উপায়' হয় 
কিনা দেখ। না হয় আমার নাতি ক্ষজিয হউক ; কিন্তু আমার পুতরটি 
যেন পন্থী ব্রাহ্মণ হয়।” ৭ একক 
খঁচীক বলিলেন, “আচ্ছা, তাহা বোধ হয় হইতে পারে । তোমার 
পুত্র ্রাঙ্গণই হইবে, কিন্তু তোমার নাতিটি বড়ই উৎকট যোদ্ধ। 
ইহার কিছুদিন পরে সত্যবতীর একটি পুত্র হইলে, ভীহার নাম 
জমি রাখা হইল । ইনি বড় হইয়া একজন বিখ্যাত মুনি হইয়াছিলেন। 
সত্যতীর ভাই হইলেন বিশ্বামিত্র। তিনি যে রাজা হইয়াও কি করিয়া 
শেক্ধে মুনি হইয়াছিলেন, তাহ! আম্রা, সকলেই জানি । - 
'- মধ বড়, হইয়। রাঁজ। প্রসেনজিতের কণ্তা রেপুকাঁকে বিবাহ 
করেন । ইহার পাঁচটি পুত্র হইয়াছিলেন, তাহাদের নাম কমান, জে, 
বস, বিশ্বাবন্থ এবং রাম। ইহাদের মধ্যে রাম যদিও সকলের ছোট, 
তথাপি গুণে তিনি সকলের বড় হইয়াছিলেন। খচীক সত্যবতীকে যে 
উৎকট যোদ্ধ| নাতির কথা বলিষ্নাছিলেন, রাম সেই নাতি। ইহার 
কিঝিৎ বয়ন হইলেই, ইনি মহাদেবকে তুষ্ট করিবার জন্য গন্ধমাদন পর্বতে 
গিমবা ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করেন. এবং শেষে তাহার নিকট হইতে 
নানারপ নাশ অন্ত পাইয়া অ্রিভৃবনজয়ী অন্বিতীয় বীর হইয়া উঠেন । 
মহাদেব ভীহাকে এমনই অন্ভূত একখানি পর, অর্থাৎ কু্ার দিয়াছিলেন 
যে, তাঁহার ধার কিছুতেই কমিত না” আর তাহার ঘায় পর্বড়ও খণ্ড খণ্ড 
হইয়া যাইত । - এই পরপুখানি সর্বদাই রামের হাতে থাকিত? এ জন্ম 


সেই ক্মবধি তীহার নাম 'পরন্তরাম' হই । 
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' পরশুরাম ব্রাক্ষণের ঘরে টি বটে, কিন্ত কাহার মন ন ছিল 
ক্ষজ্িয়ের মত কঠিন। সেষে কিরূপ কঠিন, তাহার পরিচয়ঃ একটা! 
ঘটনাই পাওয়া! গিয়াছিল। কোন কারণে: একদিন রেখুকার উপর 
জমি মুনির বড়ই ভয়ানক রাগ হয়। রাগে তিনি একেবারে পাগলের 
মত হইয়া, পুত্রগণকে ববিলেন যে, "তোমরা এখনই রেণুকাকে বধ কর।* 

 কষমগ্থান, সথষেণ, বন্ধ, বিশ্বাবস্থ ইহাদের কেহই এমন অন্বাভাবিক 
নিষ্টুর,কাজ করিতে সম্মত হইলেন না,-কিন্তু পরগুরাম পিতার আজ্ঞামাত্র 
কুড়াল, দিয়া তাহার মায়ের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন! জমদি তখন 
ক্রোধন্ডরে শাপ দিয়া রুমান, হুসেন, বন্থ এবং বিশ্বাবস্থকে পশ্ত করিষ] 
দিলেন। পরশুরামকে ভিনি বলিলেন যে, "বৎস, আমার কথায় ভুমি 
বড়ই কঠিন কাজ করিয়াছ, এখন তোমার যেমন ইচ্ছ। বর প্রার্থনা কর 1” 

এ কথায় পরশুরাম বলিলেন, “বাবা, যদি তুষ্ট হইয়া! থাকেন, তবে 
মাকে বাচাইয়া দি'ন্। আর দাদাদিগকে আবার ভাল করিয়! দি?ম্‌.1ঘ 

জমদগ্জি বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হউক, তুমি আর কি চাহ?” 

পরশুরাম বলিলেন, "আমি যে মাকে বধ করিয়াছিলাম, ও কথা ঘেন 
তাহার মনে না থাকে, আর ইহার জন্ত যেন আমার পাপ পা হয়|”: 
_ জমি বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে। তুমি আর কি চাহ?” 
 পরঞ্ুরাম বলিলেন, “আমি যেন অমর হই, আর পৃথিবীতে ঘত বীন্ধ 
আছে সকলের চেয়ে বড় হই 1 

জমদগ্রি বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে ।” 

ইহার পর একদিন জমফপ্সির পুআঅগণ ত্আশ্রম হইতে বাহির হই 
গিয়ার, এমন সময় হৈহয়ের রাজ! কার্ডবীধ্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত 
ফুইলেন এই কার্তবীর্ঘ্য বড়ই ভয়ঙ্কর লৌক ছিলেন।, ইহার আসল 
না অঞ্জন, পিতার নীম ক্কৃতবীর্যা। এই অন্তই লোকে ইহাকে 


২৬৮1 মহাভারতের গল্প । 


ার্ডবীধ্যাঙ্ছন অথব! শুধু কার্ডবীরধ্য বলিয়া ডাকিত। সাধারণ মানুষের 
দুটি বই হাত থাকে না, কিন্ত ইহার ছিল এক হাজারটি। এই এক 
হাঁজাগ্ন হাতে একছাজার অস্ত্র লইয়া ইনি যখন যুদ্ধ করিতেন, তখন ইহার 
সাম টিকিয়! থাকা ক্রিরূপ কঠিন হইত, বুঝিতেই পার। তাহাতে 
আবার দত্তাত্রেয়ের বরে তিনি এমন একখানি রথ পাইয়াছিলেন যে, 
তাঁকে জল, স্থল, আকাশ, পাতাল, যেখান দিয়া বলা যাইত, সেখান 
দিয়াই সে গড়গড় করিয়া চলিত 1" এমন লোক হি ৃষ্ট হয় তবে তাহাকে 
সকল্পেই ভয় করে । তাই দেবতারা অবধি কাঁন্তবীধ্যকে দেখিলে দূর 
হুইতে পলায়ন করিতেন । 

এ হেন অদ্ভুত লোক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অথচ 
কেবল জমদয়ি আর রেণুকা ভিন্ন তাহার সমাদর করিবার কেহই নাই। 
কেকা নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া তাহার যথাশক্ি রাজাকে বিশ্রাম করিতে 

লিয়া, কুশল মঞ্ল জিজ্ঞাস প্রতৃতি করিলেন বটে, কিন্তু তাহার সে 
আর রাজ] গ্রাহুই করিলেন না) তাহার বদলে তিনি আশ্রমের 
গছগাল। ভাঙ্গিয়া বলপূর্ব্ক মহধির হোমধেস্থর (হোমের গরুর ) 
বাঁছুরটিকে লইয়া প্রস্থান করিলেন । 

পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া মহ্ষ্ধির মুখে এ সকল: কথা শুনিবামাজ, 
বাগে ভাহার ছুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিল ! তিনি আর এক মুহূর্তও বিলঙ্ 
ন] করিয়া, ধনর্বাণ এবং তাহার সেই সাংঘাতিক কুঠার হস্তে কার্তবীর্য্যের 
সন্ধানে ছুটিয়! চলিলেন। ছু'জনে দেখা হইলে তাহাের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, 
সে বড়ই ভয়ঙ্কর ব্যাপার । কিন্তু কার্ডবীধ্য তাহার এক হাজার হাত 
এবং এক হাজার অস্ত্র লইয়াও পরউরামকে কিছুতেই গাটিতে পারিলেন 
না। পরগুরামের পরণু, দেখিতে দেখিতে, সাহার সেই এক হাজাক্স 
হাত শুদ্ধ তীহাকে ফাটিয়া খণ্ড থণ্ড করিল | . 


পরশুরাম। . "২৯ 
কার্ডবীধ্োর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, তাহার পুজগণের যে ভয়ানক রাগ 
হইবে, ইহা আশ্চর্য নহে। হ্তরাৎ, তাহারা তখন হইতেই ইহার 
প্রতিশোধ লইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল । শেষে একদিন, পরশুরাম 
আর তাহার চারি ভাই আশ্রম হইতে বাহির হইয়। গেলে, ছুষ্টের! খালি 
আশ্রম পাইদ্া, বাঘের মত আসিয়া জমদগ্রিকে আক্রমণ করিল। জমমপ্জি 
প্রহারের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাতর ভাবে “হা রাম! হা রাম! 
বলিয়৷ কতই চীৎকার করিলেন, ছুরাত্থাগণের তথাপি দয়! হইল না। 
এইন্ধপে সেই ছুষ্টেরা জমদগ্রিকে হত্যাপূর্বক সেখান হইতে প্রস্থান 
করিবার কিঞ্চিৎ পরেই পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্রমের 
আঙিনায় গ্রবেশমান্ত্ই তিনি দেখিলেন, সেখানে রক্তের স্রোত বহিতেছ, 
আর তাহার মধ্যে তাহার পিতার দেহ শত অস্ত্রের ঘায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া 
পড়িয়া রহিয়াছে । তখন যে তাহার প্রাণে কি দারুণ কষ্ট হইল, আগ 
কিরূপ কাতর ভাবে তাহার পিতার গুণের কথা বলিয়া ভিনি ক্রন্দন 
করিলেন, ভাহার বর্ণনা আমি কি করিব? কাদিতে কাদিতে ক্রমে 
তিনি রাগে আগুন হইয়া! উঠিলেন। এমন রাগ বুঝি ঝ! এ পৃথিবীতে 
'আর কাহারও হয় নাই । 
জম্দঞ্জির দেহ. পোড়ানই অবশ্ঠ এ সময়ে পরশুরামের প্রথম বর্তব্য 
হইল। সেকাজ শেষ হইলে, তিনি ধন্থর্বাণ এবং ভীষণ কুঠার হস্তে, 
সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায়, কার্তববীর্য্যের পুত্তগণের প্রাণ বধ করিতে বাহির 
হইলেন। অগ্নকালের ভিতরেই ঘোরতর যুদ্ধে তাহাদের সয়ূলে 
পরশুরামের কুঠারের ঘায় ধণ্ড খণ্ড হইল, কিন্তু তথাপি পরশুরাষের 
রাগ খাঁছিল না। ইহার পর তিনি কার্ভবীর্য্ে বংশের নকল লোক: 
এবং তাহাদের আশ্রিত সকলকে বধ. করিলেন, তথাপি তাহার রাগ 
খামিব-না | শেষে ক্ষত্রিয়মাত্েই তাহার রাগের পাত্র হইয়া দাড়াইল ) 


১৭ 


২৪৩ মহাকরতের গল্প, 


র্জদিন পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, ততদিন আর 
পরশুরাম বিশ্রাম করেন নাই । ক্রমে ক্ষতিয়ের রাক্তে পৃথিবীময় কাদ! 
হইয়া গেল, ক্ষতিয়দের শিশুর! পধ্স্ত পরশুরামের হাতে প্রোণতভ্যাগ 
করিল/ তাহর পর আর ক্ষত্রিয় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তখন 
পবশুরামের মনে দয়! হওয়াতে, তিনি ছুঃখের সহিত বনে চলিয়া! গেলেন । 

বলে গিয়াও পরশুরাম অনেক সমঘ্ সেখানকার মুনিদ্দিগের নিকট 
অহঙ্কার করিয়া বলিতেন, “আমি পৃথিবী নিঃক্ষব্রি্ (ক্ষত্রিয়শূন্ত ) 
করিয়াছি” কিন্তু মুনিরা কেহই তাহার এ নিষ্ঠুর কার্যে সন্ত 
ছিলে না। 

এই ভাবে এক হাজার বংসর চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে ক্ষত্রিঘদের 
যে ছুঃএকটি শিশু ভগবানের কপায় রক্ষ৷ পাইয়াছিল, ক্রমে তাহাদের 
ছেলে পিলে হইয়া আবার এ পৃথিবী কত্রিয্ে পরিপূর্ণ হুইয়! গিয়াছে । 
এমন সমমব একদিন বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবস্থ, পরগুরামকে নিন্দা করিয়া 
কহিলেন,”তৃমি যে ক্ষত্রিয় শেষ করিয়।ছ বলিয়। এত বড়াই করিয়। থাক, 
টক ! আবার ত দেখিতেছি, পৃথিবী ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ হইয়া! গিয়াছে !" 

এ কথায় পরগুরামের সেই নিভান রাগের আগুন আবার ধূ ধূ করিয়া 
জিয়া উঠিল! স্ৃতরাং আর তিনি বনের ভিতর চুপ কিয় বসিয়া 
থাকিতে পারিলেন না। তখন আবার ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত হইল। 
আবার ক্ষত্রিয়ের রক্তে পৃথিবী ভাসিয়া গেল। যতক্ষণ একটি মাত্র 
ক্ষভ্িয়িও খুঁজিয়! পাওয়! গিয়াছিল, ততক্ষণ আর পরশুরাম বিশ্রীম করেন 
নাই। খন আর ক্ষত্রিয় পওয়া গেল না, তখন আর কি করেন? 
তখন কাজেই তীঙাকে থামিতে হইল। কিন্তু তাহ! আর কত দিনের জন্য? 
মখন আবার ক্ষতিয়ের সংখ্য। বৃদ্ধি পাইল, তখন পরগুরামের রাগ হঠাৎ 
আবার বাড়িয়া গ্ে। , এমনি করিয়। ক্রমাগত একুশ বার তিনি 


পরশুরাম । ২৪১” 


পৃথিবীকে দিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন । শেষে ক্ষত্রিয়ের রক্তে সমস্তপঞ্চক 
নামক তীর্থে পাঁচটি হুদ হইয়া গেলে, সেই রক্তে পূর্বপুক্ধদিগের তপণি 
করিয়া তাহার মনে হইল, যেন এতক্ষণে রাগটা! একটু কমিয়াছে ।' 

ক্ষত্রিয়েরাই ছিলেন পৃথিবীর রাজা, সেই ক্ষত্রিয়দিগকে জর করাতে 
সমস্ত পৃথিবী এখন পরগুরামেরই হইল। কিন্তু তিনি তআর রাজোর 
লোভে ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করেন নাই, ধাজ্যের প্রশ্নোজন তীহার কিছুমাত্র 
ছিল না। সুতরাং ইহার পব তিনি একটি অশ্বমেধ হজ্জ করিয়া, সেই 
, হজ্জের দক্ষিণা-ন্ববূপ সমন্ত পৃথিবী মহদি কশ্পকে দান করিয়া ফেলিলেন। 

পরশুরামের নিষ্ঠুর কার্য অন্তান্ত মুনিগণের গ্ভায় কগ্ঠপও নিতান্ত. 
দুঃখিত ছিলেন । সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণা পাইয়া তাহার মনে হইল যে,+ 
ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করিবার এই উত্তম স্থযোগ। এই ভাবিয়া তিনি 
পরশুরামকে আঙ্গুল দিয়! দক্ষিণে যাইবার পথ ধেখাইয়া বলিলেন, “হে 
মহাপুরুষ! তুমি তবে এখন এই পথে দক্ষিণ সমূন্ের তীরে চলিয়া যাও ! 
'এ সকল দেশ ত এখন আমার হইয়াছে, হ্ছতরাং ইহাতে আব তোমার 
বাস করা উচিত নহে!” 

এ কথায় পরশ্তরাম 'আর কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া, তখনই দক্ষিণ 
সমুদ্রের তীরে চলিয়া গেলেন | সমুদ্র ভাহাকে দেখিবামান্জ খানিক দুর 
সরিয় গিয়া, তাহার বাসের জন্য 'শূর্পাকার নামক একটি নৃতন দেশ 
প্রস্তুত করিয়া দিল। 

এদিকে পৃথিবীর নানারূপ ছুর্দশ1 উপস্থিত হইল । ক্ষজিদ্েরা মরিয়া 
যাওয়াতে কোথাও আর রাজা রহিল না। কশ্প মুনি পৃথিবীক্ষে পাইয়া 
যদি তাহাতে রাজ্য করিতেন, তাহা হইলেও কতক কাজ হইতে পারিত। 
কিন্তু তিদি তপন্থী মান্য, রাজ্য লইয়! তিনি কি করিবেন? যে মূহুর্তে 

তিনি পৃথিবী দক্ষিণা পাইলেন, তাহার পর যুহূর্তেই তিনি তাহা স্রাক্ষণ' 


২৪৭২" মহাভারতের গল্প । 


দিগ্পের ছাতে দিয়া নিজের কাজে চলিয়া! গেলেন। ব্রাহ্মণের! পৃথিবীতে 
বাদ করিয্জ। মনের স্থথে তাহাদের জপ ভপ করিতে লাগিলেন; উহ ষে 
আবার শানন করিতে হইবে, এ কথা তাহাদের মাথায়ই আদিল না। 
এভাঝে কিছুদিন চলিলেই দেখ! গেল যে, ধত চোর ডাকাত, তাহাবাই 
রাক্যেক কর্তা হইয়! ধাড়াইয়াছে। চোরের! নিশ্চিন্তে চুরি করিয়া 
বেড়ায় কেহ তাহাদিগকে সাজ! দিবার কথ! বলে না। ভাল লোকেরা 
দুষ্ট নোকদিগের ভয়ে সর্বদ1 শশব্যত্ত থাকে, ধন পাইয়। লোকে এতটুকুও 
আশ] করিতে পারে না যে, আর দু দণ্ড সে ধন তাহার হাতে থাকিরে। 
শেষে পৃথিবী আর পাপীদের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া রসাতলে 
(গাতালে) যাইতে আরম্ভ করিজেন। ভাগ্যিস ভগবান্‌ কশ্থপ সেই 
সময়েতাড়াতাড়ি আসিয়া, নিজের উকুদিয়া পৃথিবীকে আটকাইয়া ছিলেস; 
নছিলে এখন আমর! কোথায় বাস করিতাম? 

কশ্ুপ উরু দিয়া অ(টিকাইয়াভিলেন বলিয়াই পৃথিবীর এক নাম 
হইয়াছে উব্বী। সে যাত্রা পথিবী কোনমতে বাঁচিয়। গেলেন, কিন্তু 
নিজের ছুববস্থার কথা ভাবিয়। তিনি কিছুতেই মন স্থির করিতে 
পাযিপেন না। তাই তিনি অতিশয় বিনয়ের সহিত কশ্তুপকে বলিলেন, 
“ভগ্নবন্, আমি কিসের ভর়সায় স্থস্থির থাকিব? আমাকে কে দেখিবে? 
রাজার! সকলেই মরিয়। গিয়াছেন, এখন তাহাদের জায়গায় কেহ না 
আদিলে ত আমি আর উপায় দেখি না। ইহাদের কয়েকজনের সন্তানকে 
আমি অনেক কষ্টে নানাস্বানে লুকাইয়া রক্ষা! করিম্বাছি; কুপাপূর্ব্বক 
তাহাদিগকে আনিয়া রাজ করিলে আমিও রক্ষা পাইতে পারি 1” 

তখন ভগঘান্‌ কশ্াপ আর বিরন্ব ন! করিয়৷ এই সকল রাজপুত্রকে 
খুঁজিনা আনিবার অন্ত লোক পাঠাইলেন। খনক্ষবান্‌ পর্ধ্তে ভত্ুকেরা 
অতিশয় স্বেছের সহিত খিদুরথের পুন্কে পাকন করিতেছিল। মহর্ি 


পরগুরাম। .. ২৪৩. 
পর়াশর সৌদাসের পুত্র সর্বকম্মাকে মাতার ন্তায় গ্েছে। রক্ষা 
করিয়াছিলেন। প্রতদ্দিনের পুত্র বংলকে বাছুরের তাহাদের মধ্যে 
নুঙাইয়া রাখিয়াছিল। শিবির পুজ গোপতিকেও গক্ষরা পালন 
করিয়াছিল; দিবিরথের পুত্রকে মহধি গৌতম রক্ষা করিয়াছিলেন। 
বৃহদ্রথ নামক একটি রাজপুত্রকে গৃপ্রকূট পর্বতে গোলাঙ্গুলগণ ( এক 
প্রকার বানর ) পালন করিয়াছিল। ইহা ছাড়া সমর শকুতত রাজার 
বংশের কয়েকটি বালককে রক্ষ! করিম্বাছিলেন। 

মহধি কশ্তাপ এই মকল বালককে আনাইয়! পৃথিবীতে রাজ! করিলে, 
হার! বিধিমতে ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন পূর্ধাক ধর্মাকে রক্ষা 
করিতে লাগিলেন । 


শুকদেব। 


পূর্বৃকালে মহাদেব এবং পার্কতী কর্ণিকার ফুলের অপরূপ শোভা! এবং 
সথগদ্ষে পরিপূর্ণ সূমেরু পর্বতের শৃঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, সে সময় দেবতা, 
গন্ধ! মুনি, ধাধি সকলে মিলিয়া তাহাদের স্তব করিতেছিলেন | 

দেই সময় ভগবান্‌ ব্যাস, সকল গুণে গুপবান্‌ দেবতুল্য পুত্র লাভের 
জন্য, মহাদেবের নিকট গিয়া বাযুভক্ষণ পূর্বক অতি আশ্চর্য্য তপস্তা 
করিতে লাগিলেন । এক ধতৎমর কঠোর তগস্থায় কাটিয়া! গেল, তথাপি 
ব্যাপযদব কিছুমাত্র কাতর বা চঞ্চল হইলেন না । সেই তপস্যার তেজে 
ডাহা জট! আগুনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং তদবধি চিরকালই 
তাহা এন্ধপ উজ্জ্বল দেখা যাইত । জ্িভ্বনের লোক সে তপন্থ। দেখিয়া 
অবাক হইয়। গেল। 

সে তপশ্থায় মহাদেখ নিতান্ত সন্ধ্ট হুইক্সা ক্সেহের সহিত ধামকে 
বলিলেন, “ক্বৈপায়ন (বাসদেবের অন্ত নাম), তুমি শীঘ্রই অগ্নি, বায়ু, 
পৃথিবী, জল ও আকাশের গায় পবিজ্র পরম গুধবান্‌ পুত্র লাভ করিবে। 
সেই পু তাহার সমূদ্রয় মন প্রাণ ভগবানের চরণে সমর্পণ পূর্বক 
অিতূবনে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যাইবে” 

ইহাতে ব্যাসফেব যার পর নাই আহলাদিত হইস্বা মহাদেকে প্রণাম 
পূর্বক হোমের আয়োজন করিতে লাগিলেন । হোমের প্রথম প্রয়োজ্ছন 
অগ্নি। তাহার অস্ক ব্যাসধেব অবণী কাষ্ঠ ছু'খানি (সেকালে দিয্াশলাইএর 
বদলে কাঁঠে ফাঠে ঘষিয়া আগুন রাহির করিতে হইত; এ কাঠের নাম 
অরদী) মইন ঘর্ষণ করিতেছেন, এমন সময় সেই কাষ্ঠ হইতে অগির স্তায় 
উত্ঞাগ পরম কার এক কুমার আগ্সগ্রহণ করিলেম। সেই কুষারই 
ব্যালোবের পু ) তীহাক মাম গুক। 


শুকদেব। ২৪৫ 


শুকদেব জন্মগ্রহণ করিবামাজ, স্বয়ং গঙ্গাধেবী মেখানে আসিয়। 
তাহার পবিস্ব জলে তাহাকে স্সান করাইয়া দিলেন । তাহার লঙ্গে স্বর্গ 
হইতে তাহার জন্য দণ্ড এবং কষ্ণাজিন (পরিবার জন কমার নাক 
হরিণের ছাল) নামিয়া আদিল। দেবতারা ছুম্মৃভি বাজাইয়া পুষ্পবৃষ্টি 
আস্ত করিলেন । 

স্বয়ং মহাদেব পার্ধভীব সহিত আসিয়া মহানন্দে শুকদেবের উপনয়্ন 
করিলেন। ইন্দ্র তাহার জন্য অপূর্ব কমগ্ডলু আর দিধ্য বস্ত্র আনিস 
দিলেন। হংস, সারস, শুক প্রভৃতি পক্ষিগণ আনন্দে কোলাহুলপূর্ধক 
তাহার চারিধারে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। 

শুকদেব পরম ভক্ত সন্ন্যাসী হইয়াই জন্মিয়াছিলেন, তাই কেহই 
তাহাকে পৃথিবীর ধনরত্ব কিছু উপহার দেয় নাই । ধর্ম, জান এবং 
ভগবানের চিন্ত। ভিন্ন আর কোন চিন্তাই তাহার মনে আসিত সা, 
ন্তরাং সাংলারিক স্বখের আয়োজনে তাহার কি গ্রয়োঙ্গম ছিল ? 

দেবগণের গুরু বৃহম্পতিধ নিকট শ্ুকদেব বিষ্া শিক্ষা করিত্তে 
গেলেন ; কিন্তু বৃহম্পতির তাহার জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হইল মা। 
বেদ, বেদাজ, ইতিহাল প্রভৃতি সকল শাস্ত্র যেন জাপন! হইতেই তাহার 
কস্ক হইয়া যাইতে লাগিল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, 
তাহার আক কিছুই শিখিতে বাকি নাই । 

তারপর শুকদেব তপস্যা আরম্ভ করিলেন । দেবতারা এবং খধিগণ 
তাহা দেবিয়! বলিলেন, “অহো। | কি আশ্চর্য্য তপস্যা 1” শুকদেব তখনও 
বালক ছিলেম; কিন্ত সেই বালককে দেখিলে দেবতাবাও নমস্কার করিতেন । 

কিন্তু বিদ্যা, সন্মান, তপন্তা, এ সকলের কিছুতেই গুকদেবের মন 
সত্তা থাকিতে পারিল না। তিনি বলিলেন, “এ সকল পাইয়া আমা 
কি হইবে? আমি ভগবানকে চাই আমি মুক্তি চাই ।” 


২৪৬ মহাভারতের গল্প। 

তাছি শুকদেব পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পিতঃ 1 
বমি 'ুক্তি লাভ করিতে চাই; দয়া করিয়া আমাকে তাহার পঞ্থ 
বলিয়া দিল 1” 

এ/কথা শুনিয়। আনন্দে ব্যানদেবের চক্ষে জল আপিল । তিনি তখন 
হুইভেই মুক্তিলাভের উপায় সকল শুকদেবকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । 
লে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি বলিলেন, "বৎস, এখন তৃমি মিখিলার রাজা 
জলকের নিকট যাও, তিনি তোমাকে মুক্তির কথ! বলিবেন । বিনয়ের 
লহিত সেই মহাপুরুষের নিকট গমন করিবে; মনের ভিতরে কোনবপ 
'অহস্কার লইয়। যাইও না। তিনি আমাদিগের ষজমান, তথাপি তুমি 
ভাহাকে গুরুর ক্টায় যান্ত করিবে । 

শুকদেব ভখনই মিথিলায় যাত্রা করিলেন । তিনি ইচ্ছা করিলেই 
চক্ষে পলকে শৃন্তপথে তথায় গিয়! উপস্থিত হইতে পারিতেন ৷ কিন্ত 
পাছে ভাহাতে কিছুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ হয়। তাই তিনি সেয়প না 
করিয়া, আতিশয় শ্রচ্ছা এবং বিনয়ের সহিত পথের কষ্ট সহ করিয়া তথায় 
হাটিযা টলিলেন। 

ছমেক্ক হইতে মিথিলা অনেক দুরের পথ । কত নদী, কত পর্বত, 
কত সতীর্থ, কণ্ত সরোবর, কত বন, কত প্রান্তর পার হইয়া, ইলাবৃতবর্ধ, 
হন্নিবর্ধ ও কিম্পুরুষবর্ষ অতিক্রম পূর্বক তবে ভাবতবর্ষে উপস্থিত হওয়া 
ঘাট সেই ভারতবর্ষে আধ্যাবর্ত। তাহার ভিতব্ে বিদেহ রাজ্য, 
সেইখানে মিথিলা নগর । খুক্তি ও ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে, 
শুকধেষ অনেক কষ্টে ছুই প্রচ্ছর বেলায় প্রখর বৌজের লময় সেই 
বিখিলায উপস্থিত হইলেন । 

ওকদেব বাজপুরীর গ্রথথ মহলে প্রবেশ করিধাঁমাত্র, অশিষ্ট দারোয়ান 
সকজী খাসিয়া, জকুটা পূর্বক অতি কর্কশ ভাবে তীহার পথ আটকাইল | 


শুকদেহ। “২৪৭ 


কিন্ধ তিমি ক্ষুধা, পিপাসা এবং পথশ্রমে নিতাস্ত কার হইয়াও, তাহাদের 
কথাজ কিছুমাত্র ক্রোধ না করিস, শাস্তভাবে সেই প্রথর রৌজে দাড়াইগ্সা 
রহিজেন। তখন সেই দারোয়ানদিগের একজন, 'না জানি, ইনি কোন্‌ 
মহাপুরুষ হইবেন', এই ভাবিয়া যোড়হাতে তীহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
পূর্বক, ক্ঠাহাকে ধিতীয় মহলে প্রবেশ করিতে দিল । লেখানে বাজমন্ত্র 
সাহাকে দেখিতে পাইয়াই, পরম লম্মান ও আদরের সহিত তীহাকে 
তৃতীয় মহলে লইয়া গেলেন । 

রাজধি জনক যখন জানিলেন ষে, শুকদেব পথশ্রমে কাতর হইয়া 
ক্ঠাহানপ সহিত দেখা করিতে আলিয়াছেন, তখন তিনি তাহার 
€লোকদিগকে বলিলেন, “আজ ইহাকে যত্বপূর্বক বিশ্রাম করাও, কাল 
আমি ইহার সহিত দেখা করিব ।” 

এ কথায় জনকের লোকেরা শুকর্দেবের বিশ্রামের জন্ত নানাকধপ 
আয়োজন কবিতে লাগিল। কি আশ্চর্য আয়োজনই তাহার! করিয়াছিল ! 
স্শীতল সরব, মনোহর মিষ্টাক্স, স্বকোমল শয্যা, সুমধুর রীতবান্ঠ, সুন্দগ 
স্কুলের সৌরভ ও বিচিত্র পাখার বাতাস, কোন বিষয়ে তাহারা ক্রটা 
করে নাই । এমন সেবা দেবতারাও কমই পাইয়া থাকেন। কিন্ধ 
শ্ঠকদেব এখন সেব! পাইয়াও কিছুমাজ চঞ্চল হইলেন না; তিনি সমন্ত 
শ্বাস ভাগবানের চিন্তাতেই কাটাইলেন। 

পরদিন রাজ! জনক পাত্রমিত্র সমেত তাহার নিকট আলিয়া, অশেষ- 
স্বপ সমার পূর্বক, ভক্তিভরে তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌, 
সমাপনি এত কষ্ট করিয়া কি জন্ত আমায় নিকট 'আসিয়াছেন ?” 

গুকদেব কহিলেন, *মহ্থারা্ধ, পিতৃদ্দেব আমাকে খলিয়াছেন যে, 
"আপনার নিকট আঁদিলে আখি মুক্তির কথ গুনিত্তে পাইব। পনি 
বব! ধরিয়া আমাকে সেই' বিষয়ের উপদেশ দি”ন্‌ 84 


২৪৮ মহাভারতের গল্প । 


এ কথায় জনক শুকদেবকে ষে আশ্চর্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তেমন 
উপদেশ আর কেহই দিতে পারে লা । লেই অমূল্য উপদেশ লাভ করিম? 
শুকর্দেব অপার আনন্দের সহিত হিমালয় পর্বতে চলিয়া গেলেন । 
ভগধাঁন্‌ ব্যাস সে সময়ে সেই পর্ধবতের পূর্বদিকে একটি অতি নিজ্জন 
স্থানে থাকিয়া হুমস্ত। বৈশম্পীঞচন, জৈমিনি ও পৈল নামক চারিটি 'শিস্বাকে 
বেদ শিক্ষা দিতেছিলেন। শুকদেব তথায় উপস্থিত হইয়া জনক রাজার 
উপদ্েশের কথা বলিপে, ব্যাসের মন অতিশয় আহলাদ হইল। 

ক্রমে ব্যাসদেবের শিশ্তেরা বেদ শিক্ষা সমাপন করিয়া দেশে চলিয়া 
গেলেন । ভারপর ভগবান্‌ ব্যাস এবং নারদের নিকট নানারূপ উপদেশ 
পাইগ্া, মৃক্তির পথ শুকদেবের নিকট অতি পরিফার এবং সহজ হইয়া 
গেশ। তখন তাহার মনে এই চিন্তা হইল যে, “সংসারে থাকিলে অনেক 
কষ্ট'পাইতে হয় আমি ষোগবলে এই দেহ ত্যাগ করিষ্বা ইহার চেয়ে 
উৎকৃষ্ট স্থানে চলিয়া যাইব 

এই ভাবিয়া! শুকদেব তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে 
প্রথামপূর্বক বিনীত ভাবে বলিলেন, “পিতঃ ! আমার আর সংসারে, 
থাকিতে ইচ্ছা! নাই । অগ্ুম্মতি করুন, আমি যোগবলে ইহার চেয়ে, 
উৎ্ক্ষ্ট স্থানে চলিয়া যাই 1” 

ব্যাস বলিলেন, “বৎস, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে 
দেখিয়া চক্ষু জুঁড়াইয়া লট ।” 

কিন্ত পিভার এইকপ স্সেহের কথায়ও কিছুগাজ্জ ব্যাকুল না হইয়া, 
গুকদেব সেখান হইতে কৈলাস পর্বতে চলিম্বা আসিলেন | সেই 
পর্ধাতের চূড়ায় বলিয়া মোগ সাধন করিতে করিতে, ক্রমে ভগবানের গনেখা? 
গাইস্ধা, তাহার ন্মাত্ম। আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দধিতে 
তিনি বায়ুর স্তান আকাশে উড়িয়া গ্রবষ বেগে চলিয়া যাইতে লাগিলেন । 


শুকদেব। ২৪৯ 


তখন তাহাকে কৃষ্ব্যের স্তায় উজ্জ্বল দেখা যাইতেছিল, আর তিনি 
দেখিতে পাইতেছিলেন যে, সমুদয় ন্ট ভগবানের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়। 
রহিয়াছে । সে সময়ে দেবতাগণ তাহার উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিলেন, 
আর মহষি, সিদ্ধ, অপ্মরা ও গন্ধব্বগণ আশ্চধ্া হইয়া বলিতেছিলেন যে, 
“এই মহাত্মা তপোবলে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইনি কে ?” 

শুকদেব কুর্ধ্যের দিকে চাহিয়া গভীর শবে আকাশ পরিপূর্ণ করতঃ 
ক্রমাগত পূর্বদিকে যাইতে লাগিলেন । অপ্দরাগণ তাহাকে দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল, “ইনি কোন্‌ দেবতা। ?” কেহ বলিল,”আহা, ইহার পিতা] 
ইহাকে কতই স্সেহ করেন, তিনি কিরূপে এমন পুত্রকে বিদায় দিলেন ?” 

এ কথায় তখনই শুকদেবের পিতার কথা মনে পড়াতে, তিনি বৃক্ষ, 
লতা, নদ্দী, পর্বত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, “হে বন্ধুগণ ! যদি আমার 
পিতা আমার জঙ্ঠ ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃম্বরে আমাকে ডাকেন, তবে দগ্লা 
করিয়া তোমর1 তাহার উত্তর দিও ।” 

তাহা শুনিয়া বৃক্ষ, লত।, নদী। পর্বত সকলে বলিল, “হা, শুকদেব, 
আপনার পিতা আপনাকে ডাকিলেই আমর! উত্তর দিব ।” 

ক্রমে শুকদেব মেক ও হিমালয় পর্বতের শত যোজন গ্রশন্ত লৌপ! 
আর রূপার শুজ ছুটির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্বতের 
চড়! শুকদেবকে দেখিবামাত্র ছুই ভাগ হইয়! তাঁহাকে পথ ছাঁড়িয়। দিল । 
অমনি চারিদিক হইতে শব্ধ উঠিল, “কি আশ্চর্য্য 1” “কি আশ্র্ধ্য ! 

এইরূপে শুকদেব ত্রিুবনের লোককে আশ্চধ্য করিয়া শেষে 
তগ্নবানের সহিত মিজিত হইলেন। 

গুকদেব চলিদ্া আসিলে ব্যাষের প্রাণ তাহার জন্য নিতান্ত ব্যাসুল 
হইয়। উঠিল । তখন তিনি আর স্থির খাকিতে ন! পারিয়া। শুকদেবকে 
খুঁজিতে খুঁজিতে সেই পর্ধতের নিকট আসিয়া দেখিলেন, তাঙ্াঁর। 


৫ মহাভারষ্ের গল্প । 


ুম্ডাগ হইয়। গিয়াছে । ব্যাসদেষকে দেখিয়া মহষিগ্নণ তাহার নিকট 
'আগঞ্জন পূর্বক আহ্লাদ এবং বিশ্ময়ের সহিত শুকদেবৈর খ্মাশ্চধ্য কাধ্য 
সকল্পের কথা কহিতে আরস্ করিলে, ব্যাসদেব “হা বস!” “হা বখন !” 
বলি! চীৎকার করিতে লাগ্গিলেন। তখন বৃষ্ষ, লতা, পর্বত কলে 
শুকদেবের সেই কথা স্বরণ করিয়া 'ভো।!' শবে ব্যাসদেবের কথার 
উতর দিল। সেই অবধি এখনও পর্বত বা! বনের নিকট কথ! কহিলে, 
সাঙ্ছারা তাহার উত্তর দিয়া পধম ভক্ত শুকদেবের পদিদ্র নাম শ্ময়ণ 
করাইয়া দেয়। 


নচিকেতা । 

অতি প্রাচীন কালে উদ্দানকি নামে এক মহবি ছিলেন । তাহ 
একটি পুত্র ছিলেন, তাহার নাম নচিকেতা । 

একদিন মহধি উন্দানকি নদীতে আ্ান ও তাহার তীরে মাধন ভঞ্জন 
শেষ করিয়া, আনমনে কুটারে চলিয়া আসিলেন; সঙ্গে কাঠ, কলসী, ফু 
আর. ফল ছিল, তাহ! লইয়া আমিবার কথ! তাহার মনে হইল না। 

বাড়ী আসিয়া সেই সকল দ্রব্যের কথ! মনে পড়াতে, মহধি 
নচিকেতাকে ডাকিয়া বলিলেন, “বৎস, আমি বেদপাঠ করিতে করিতে 
অন্থমনস্ক হইয়া পূজা! আর রন্ধনের আয়োজন নদীর তীরে ফেলিয়া 
আসিয়্াছি; তুমি গিয়া শীঙ্জ তাহা লইয়। আইস ।” 

নচিকেতা তখনই ছুটিয়। নদীর ধারে গেলেন, কিন্তু সেখানে কাঠ 
ব1 কলমী, ফুল বা' ফল, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি আসিবার 
পূর্ধেই নদীর শোতে তাহা ভাঙিয়৷ গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া তিনি, 
দুঃখিত মনে পিতার নিরুট আসিয়। বলিলেন, “বাবা॥ নদীর ধারে: 
গিয়া ত আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বোধ করি, তাহা শোতে 
ভাঙগিয়া গিয়াছে 1” 

তখন বেলা অনেক হইয়াছিল, আর কাঠ আর ফল ফুল কুইক 
মহষি নিতান্ক, ক্লান্ত এবং ক্ষুধা তৃষ্ধায় কাতর হইয়াছিলেদ। এমন 
অবস্থায় মান্থষের সহজেই রাগ.হয়। নচিকেতার, কথা শুনিবাযাজ বহি, 
জোধেঅস্থির হইয়া বলিলেন,“তোমার এখনই যমের সহিত দেখা হউক 

রাগের, মাথায়, কি বলিয়াছেন, মহধির ভা ভাবিয়া দেখিবাসধ, 
অবসন্ন ছিল.না। কিন্তু এই দারুগ' কথ! তীহাঘ, মুধ দিয়! বারি, 
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ইইবামাত, নচিকেতা সকাল বেলার শেফালিকা ফুলটি কী, মাটিতে 
লুটাইন্বা পড়িলেন। পিতার রাগ দেখিয়! সবে তিনি ছুটি হাযাড় 
করিয়া "বাবা, আমাকে দয়া করুন !” এই মাত্র বলিয়াছিলেন $ ইহার 
অধিক আর তিনি বলিতে পাইলেন ন1। 

নচিকেতার সেই অবস্থা দেখিয়! মহরষির চৈতস্ত হুইল। কিন্তু হায়! 
এখন 'চৈত্তস্ভ হইলেই বা! কি, আর না হইলেই বা কি? ধাছা ঘটিবার, 
ভাহা ঘটিগ্না গিয়াছে, এখন আর ক্রন্দন ভিন্ন উপায় নাই । “হায়! 
আমি কি করিলাম !) বলিয়া মহধি মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন 
“হা পুত্র হা বাপ নচিকেত। !? বলিয়। ব্যাকুল ভাবে চীৎকাব করিতে 
লাগিঠলন কিগ্তু তাহার প্রাণের বেদনা তাহাতে বাড়িল বই কমিল ন!। 

এদিকে নচিকেতা যম রাজার পুরীতে গিয়া উপস্থিত হ্ইয়াছেন। 
সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, ধর্মরাজ যম সহ ঘোজন বিস্তৃত উজ্জ্বল 
সৌণার সভায় বসিয়া ন্যায়ের দও হাতে পাপ পুণ্যের বিচার করিতেছেন। 

নচিকেতাকে দেখিবামাত্র ঘম বলিলেন, "শীত্র ইহার বসিবার জন্য 
আসন লইয়া আইস! ইনি অতিশয় পিতৃভক্ত এবং পুণাবান্‌ ইহাকে 
মহামৃল্য মণিমুক্তার থালা আনিয়। উপহার দাও !” 

নচিকেতা যমের সৌজন্ে অতিশয় তুষ্ট হইয়! বিনয়ের পহিত ভীহাকে 
বলিলেন “ধন্মরাজ ! আমি আপনার রাজ্যে উপস্থিত হইম্াছি। এখন, 
আমি থে স্থানে থাকিবার উপযুক্ত, লেইথানে আমাকে পাঠাইয়! দিন!” 

এ কথায় হম একটু হাসিয়! যারপর নাই স্বেহের সহিত বলিলেন, 
“বৎস, তোমার ত মৃত্যু হয় নীই। তোমার পিতা অতিশয় তেজন্থী, 
ভাঙার কথা আছি অমাস্ত করিতে পারি না। তিনি তোমাকে আমার : 
সহিত দেখা করিতে বলিয়াছেদ, তাই তোমাকে এখানে আনিম্মাছি। 
এখন দেখা হইয়া গেল; তুমি মনের খে গৃহে চলিয়া যাও । আর, 


নচিকেতা । ২৫৩ 


'ভোষাকে আমি আতিশঘ দেহ করি, তুমি তোমার ইচ্ছামত বব 
প্রার্থনা কদ্ধ।” 

নচিকৌতা খঙসিজেন) "পুণ্যবানেবা আপনাব অধিকারে আনিয়া 
কিরূপ স্থানে করেন, তাহা জানিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। 
আপনি যর্দি আমার উপর তুষ্ট হইয়৷ থাকেন, তবে কপা করিয়া আমাকে 
সেই সকল দেখিতে দি'ন্‌। 

এ কথায় ষম নচিকেতাকে উজ্জ্বল রথে চভাইয়া, পুণ্যবানদ্িগের 
বাসস্থান সকলে লইয়া গেলেন । সেখানে যে যেমন পুণ্যবান্‌, তাহার 
সেইরূপ সুখে থাকিবাব ব্যবন্থ। আছে । সে সবঞ্জ স্থান যে কি লুম্ধর, 
আর তাহাতে বাস করিতে ষে কি আরাম, তাহ] যাহারা সেখানে 
গিয়াছে, আব তথায় বান করিয়! দেখিয়াছে, তাহাবাই বলিতে পারে। 
নচিকেতা দ্েখিলেন, সেখানে মিষ্টামেব পর্বত, ছুগ্ধের নদী ও ত্বৃতের হুদ 
আছে । সেখানকার যে গাছ, তাহাদের নিকট যাহা চাওয়া ষায় তাহাই 
পাওয়া ষায়। দেখানকার যে বাড়ী ঘব, সে সকল চন্দ্র স্যর সায় 
উজ্জ্বল, আব তাহাতে ঘরের কাজও চলে, গাড়ীর কাজও চলে, বেলুনেৰ 
কাজও চলে, জাহাজেব কাজও চলে। 

নচিকেতা এই সকল আশ্র্য গ্বান দেখিয়া যেমন আনন্দলাঞ্চ 
কবিলেন, যমের স্থন্দর উপদেশ শুনিয়া তেমনি উপকারও পাইলেন। 
তারপর বিনীতভাবে ঘমকে নমস্কারপূর্বক তিনি তাহাব নিকট বিদায় 
প্রার্থনা কবিলে, যমের লোকেরা তীহাকে আদরের সহিত অহন 
উদ্দানকির আশ্রমে বাঁখিয়া গেল। 

এফিকে মহধি উদ্দানকি পুত্রশোকে নিতাস্ত কাতর হইয়া, সমত্য দিন 
এবং লমত্ত রাত্রি কাদিয়াই ফাটাইলেন। তাহার চক্ষের জলে নচিকেতার 
দেহ 'ভিজিয়! গেল, তথাপি তিনি শাস্ত হইতে পারিলেন না। পানি 
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প্রভাত হইয়া আনিল; তখনও নচিকেতার দেহ তাহার কোলে, তীহায় 
চোখ য় দরদর ধারে জল পড়িতেছে। এমন সময় কি এক অপরূপ 
লৌরঙে কুটার পরিপূর্ণ হইয়া গেল, আর, মহধির মনে হইল, যেন 
নচিকেতার হাত পা অল্প অল্প নড়িতেছে। তাহার পর মুহুর্তেই নচিকেতা 
উঠিয়া'বমিলেন। তখন মহধির ঘনে এত আনন্দ হইল যে, তিনি আর 
আশ্চর্য হইবার অব্ূর পাইলেন ন| । 

ইহার পর বোধ হয় আর তিনি নচিকেতাকে সহজে কটুকথা 
কহিতেন না। আর এই ঘটনার দরুণ যে নচিকেতার মনে ভীহার 
পিতার প্রতি কিছুমাত্র রাগ হয় নাই, তাহাও আমি নিশ্চয় বলিতে 
পারি।। তিনি বলিতেন যে, “বাবা আমাকে শাপ দিয়াছিলেন বলিয়াই 
আমি এমন মকল আশ্চধ্য ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছি ।” 


শঙ্খ ও লিখিত। 


বহুকাল পুর্বে শঙ্খ এবং লিখিত নামে ছুটি ভাই বাছুদা নবীয় তীরে 
নি নিজ্গ আশ্রমে থাকিস! তপন্য|! করিতেন । 

একদিন শঙ্খ ফোন কারণে আজমের বাহিরে গিসাছেন, এন সময়ে 
লিখিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্খকে আজীমে না পাইনা, 
লিখিত এদিক ওদিক্‌ বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, আশ্রমের একটি 
গাছে 'অতি চমৎকার ফল পাকিয়। রহিয়াছে । বোধ হয় তখন লিখিতের 
খুব ক্ষুধা হইয়াছিল; তাই ফল দেখিবামাজই তিনি ভাবিলেন, “ইহার 
কয়েকটি পাড়িয়! খাই ।” এই যনে করিয়া তিনি কয়েকটি ফল পাড়ি! 
আনন্দের সহিত ভক্ষণ কবিতে লাগিলেন, আর ঠিক সেই সময়ে শব 
আফ্কামে আসিরা উপস্থিত হইলেন। 

লিধিতকে ফল খাইতে দেখিয়া শঙ্খ জিজ্ঞাস করিলেন, “ভাই, তুঙগি 
এ সকল ফল কোথায় পাইলে ?” 

এ কথায় লিখিত তাঁহাকে প্রপাম করিয়! হাপিতে হাসিতে বলিলেন, 
দ্নাঙ্ণা, এ.সকল ফল আপনারই আশ্রমের গাছ হইতে পাড়ি রইয়াছি। 

তখন শঙ্খ অতিশয় ছুঃখের সহিত বলিলেন, "তুমি বড়ই অন্তায় কাজ 
করিয়া! জামাকে ন! বলিয়া ফল খাওয়াতে চুরি করা হইয়াছে । এখন 
শীষ রাজার নিকট গিয়। এই পাপের উচিত শাস্তি চাহিয়া লও ।* 

শঙ্খের কথায় লিখিত তখনই রাজ সুছধায়ের নিকট খিয়া উপস্থিত 
হইলে, রাজা ডাহাকে অতিশয় লমাদরপূর্বক বিনয়ের সহিত্ঃ বলিলেন, 
প্তগাম, কি জন্ত আনিয়াছেন? আক্কা। করুন, গামাকে কি করিতে 
হইবে ? 


১৮ 
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ধত বলিলেন, প্মহারাজ, আপনি আমার কথা রাধিষেন বলি 

প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইছার পর কিন্তু আর “না বলিতে পারিবেন না) 
আমি প্াধার অনুমতি বিনা তাহার খাশ্রমের ফল খাইয়া চোবের কাজ 
করিষ্বাছি। আপনি শীত্ব আমাকে ইহার উচিত শান্তি দিংন্‌। 

ইছাতে হুদা যারপরদাই আশ্চর্ধ্য হইয়া বলিলেন, “ভগবন্‌, রাজা 
যেমন'অপরাধীকে শান্তি দিতে পারেন, তেমনি তাহাকে ক্ষমাও করিতে 
পায়ের। পনি ধার্টিক লোক, আমি আপনার ।অপরাধ মাঞ্জন! 
করিলাম। ইহা ছাড়! আপনার কি চাই বলুন ?” 

লিখিত বলিলেন, “আমি আর কিছুই চাহি না, আপনি আমার 
অপরাধের উচিত শাস্তি দিন্‌।” 

লিখিতের সরল সাধুভ! দেখিয়া রাজার মনে তাহার প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা 
হুইপ । কিন্ত তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার মন ফিরাইতে 
পারিলেন না। লিখিত বলিলেন, "পাপের উচিত শাস্তি না পাইলে 
আমীর শরীর হইতে সে পাপ দূর হইবে না) স্ৃতরাং আমাকে শাস্তি 
দিতেই হইতেছে ।” 

তখন রা আর কি ফরেন? চোরের সাঙ্গ! হাত ক্ষাটিম্বা দেওয়। । 
কতরাং তিমি লিখিতের হাত ছু'খানি কাটিয়া! দিয়া তাহার মনের হুংখ 
ঘুর করিলেন। 

সেই কাটা হাত লইয়া! লিখিত শব্ধের নিকট আসিয়া! বলিলেন, 
“বানা, এই দেখুর রাজ! আমাকে শান্তি দিয়াছেন । এখন আপনি হয়া 
করিয়া আমাকে কয! করন ।” 

লিখিতের হাত ঠুখানির ধিকে চাহিবামাঝ শব্ধের চোখে জজ 
গায়িল। তিনি নিতাক্ মেহের্ন সহিত বলিলেন। পাই, আছি 
ভ্োমায় উপর কিছুমাজ রাগ করি নাই। তোমার পাগ হইয়াছিল, তাই 


শঙ্খ ও লিখিত। ২৫৭ 


আমি তাহা! দূর করাইয়া দিলাম । এখন তুমি বাহধা নদীতে গিয়া 
বিধিমতে দেবতা, খধি এবং পিতৃগণের তর্পণ কর ।” 

শখ্ধের কথায় লিখিত নদীতে ভ্বান করিয়া যেই তরগণের চেষ্টা 
করিয়াছেন, অমনি তাহার হাত ছু"থানি পূর্বের তায় সুস্থ হইয়া গেল। 
ইহাতে তিনি নিতাস্ত আশ্চর্য হইয়া অবিলম্বে শঙ্খকে সেই হাত 
দেখাইলে, শহ্খ বলিলেন, “লিখিত, তুমি আশ্চর্য হইও না; আসার 
'গস্তার বলেই এপ হইয়াছে ।” 

তখন লিখিত বলিলেন, "দাদা, আপনার এমন ক্ষমতা থাকিতে 
আপনি আমাকে রাজার নিকট পাঠাইলেন কেন? আপনি নিজেই ত 
মাকে পবিজআঞ করিয়া দিতে পারিতেন ।” 

শঙ্খ বলিলেন, “ভাই, পাঁপের শান্তিই হইতেছে তাহা দুর করিবার 
উপায় । রাজা ভিন্ন আর কাহারও সেই শাস্তি দিবার অধিকার নাই। 
এইজন্ই আমি তোমাকে রাজার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। রাজ। 
তোমাকে শাস্তি দেওয়াতে, তোমারও পাপ দুর হইল, তাহারও কর্তব্য 
পাঁলন হইল । সুতরাং ইহাতে ছু'জনেরই মঞ্জল হইয়াছে ।” 


মুদগল ও হূর্বাসা । 

মছধি মুদগলের বৃত্তান্ত অতি চমৎকার । 

যহছধি মুদ্গল কুরুক্ষেত্রে বাম করিতেন । তীহার মত দরিত্র এবং 
ধার্মিক লোক সংসারে অতি অল্পই ছিল। চাষীর! ক্ষেতের ধান কাটিয়া 
শিলে যে দু একটি ধান ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিত। মহধি মুদ্গল পোনের দিন 
ধরিয়! তাহাই খুঁটিয়। খুঁটিয়া কুড়াইতেন। এমনি করিয়! পোনের দিনে 
স্তাহার এক জ্রোণ (প্রায় বন্তিশ সের ) ধান হইত । পোনের দিন পরে 
সেই ধানে দেবতা আর অতিথিগণের পুজা হইয়া! যাহা অবশিষ্ট থাকিত, 
মুদগল এবং তাহার পরিবার তাহাই আহার করিয়া আনন্দে দিন 
কাটাইতেন। পোনের দিন অন্তর এইরূপে মুদ্গলের আশ্রমে পৃজ। 
হইত ! আর সেই পৃজ তিনি এমন ভক্তিভরে এবং পবিভ্রভাবে করিতেন 
যে, ইন্দ্র এবং অন্তান্ত দেবতাগণ তাহাতে না আসিঙ! থাকিতে পারিতেন 
মা। তাহাদের কপায় মহধির এক ড্রোণ ধানেই সমুদয় দেবতাগণ এবং 
শত শত ব্রাক্মণের পরিভোধপূর্বক ভোজন হইত। 

মুদ্গলের আশ্চ্ধা পূজার কথা শুনিতে পাইয়া, একদিন ছুর্ববাসা মুনি 
তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্ববাসাল্ন স্বভাব যেমন কর্কশ, 
.চেহারা তেমনি কদাকার। তাহার উপর আবার মাথার চুল নাই ; পরনে 
কাপড় নাই ; মূখে গালি ভিন্ন আর কোন কথা নাই । চাহনি আর চাল 
চন দেখিলে, সাধ্য কি কেহ বলে ঘে'এ ব্যক্তি পাগল নহে, ভালমানুষ ।, 
সুর্ধামা আসিয়াই বলিলেন, প্বড় ক্ষুধা হইয়াছে, শীত্র খাবার আন |” 

মুদ্গল মধুর বাক্যে নেই পাগলের কুশল জিজ্ঞাস! পূর্ববক পাস্ঠ অর্ধ 
স্ব হার পুজা! করিলেন; এবং সম্তোষের সহিত তাহার সকল গাহি 
আয অত্যাচার পহ করিয়া, পরম যত্বে তাহাকে আহার করাইলেন। 


সুদগল ও ছ্র্ব্বাল! | ২৫ 

না জামি সর্ধনেশে মুনির কেমন সর্বনেশে স্ষ্ষ! হইয়াছিল । 
যুগলের অতি কষ্টে কুড়ান সেই আধ মণ ধানের ভাত দেখিতে 
দেখিতে তিনি প্রায় শেষ করিয়া ফেলিলেন। তারপর সামাগ্ধ যাহা 
অরশিষ্ট ছিল তাহা গায়ে, মাখিয়! বিড় বিড় করিতে, করিতে পাগলের 
মত চলিয়া গেলেন; মুদ্গল এবং তীহার পরিবারের খাইবার জন্ত 
কিছুই রহিল ন1। 

সেই পরম ধার্টিক তপন্বী ইহাতে কিছুমান বিরদ্ত ব৷ দুঃখিত না 
হইয়া, অনাহারে থাকিয়াই পুনরায় ধান কুড়াইতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসাও 
পোনের দিন পরে আবার আসিয়।, তাহার সমস্ত খাইয়া আর গাঁয় 
মাখিয়া শেষ করিতে ভূলিলেন না। 

এইরূপ ঘটন! ক্রমাগত ছয় বার হইল। পোনের দিনের রী 
পরিশ্রমে যাহ! কিছু সঞ্চয় হয়, দুর্ববানা আসিয়। তাহা খাইয়া যান; যাহা! 
অবশিষ্ট থাকে, তাহ! গায় মাখেন। স্কতরাৎ এই দীর্ঘকালের মধ্যে 
মুদগল আর তাহার পরিধার এক গ্রাস অক্পও মুখে দিতে পারিলেন না। 
কিন্তু ইহাতেও এমন বোধ হইল ন! ঘে,তাহার মনে কিছুশান রেশ বা 
অসস্তোষ হইয়াছে । প্রথম দিনে তিনি যেমন হাসিমুখে এবং মিষ্টভাবে 
দুর্ধাসার দেবা করিয়াছিলেন, শেষ দিনেও ঠিক সেইরূপই দেখ! গেল । 
তখন হূর্ধাসা আর চুপ করিয়া থাকিতে ন! পারিয়া, মুছ্গলকে বলিলেন, 
“মুদ্গল | তোমার মত মহাশয় লোক আমি আর কোথাও দেখি নাই'। 
তোমার এমন ক্ষুধার সময়ও আমি বার বার আলিয়া তোমার অত্তি 
কষ্টে সঞ্চিত অন্ন খাইয়া যাইতেছি, তথাপি তোমার কিছুমাত্র রাগ 
হইতেছে না; কি আশ্চর্য! আমার পরম ভাগ্য যে, এমন মহাপুরুষের 
সহিত আমার পরিচয় হইল । দেবতারাও তোমার সাধুতায় পরম সন্ধ্ট 
হইয়াছেন; তুমি শীদ্রই সশরীরে স্বর্গে যাইবে 1” 


২৬৪ মহাভারতের গল্প। 


চূর্বাসার বখা শেষ হইতে না হইতেই, দেবদৃত হংস-সারসে টানা 
বিচিত্র প্ঈথ সমেত মুদ্গলের নিকট উপস্থিত ছইয়া বলিল,“মহধি;) আপনা, 
পিদ্ধিলাভ হইয়াছে ) এখন 'এই রথে চড়িয়া স্বর্গে চলুন ।” 

দেঁবদূত্ের কথা শুনিয়া মুদ্গল বলিলেন, “ঘেবদূত, শ্বর্গবালের কিকপ 
গণ, এবং তাহার দোষই ব| কিরূপ, তুম্মি তাহার ব্না কর! তোমার 
কথা ডঁনিয়া আমি যাহ! করিতে হয় করিব 1” 

ঘেবদূত বলিল, “স্বর্গ এখান হইতে অনেক উচ্চে। দেবতাগণ 
নানাফপ রথে চড়িয়া সেখানে বিচরণ করেন । যাহারা তপস্া করে না, 
যাহার! ধশ্মকে অবহেল1 করে, যাহার! মিথ্যা কথা কহে আর যাহারা 
নাস্তিক, দে কল লোক কখনও স্বর্গে যাইতে পারে না। ফেবল 
ধার্ডিকেরাই ব্বর্গে গিয়া থাকেন। মেক নামক তেত্রিশ যোজন বিস্তৃত 
মোপার পর্বতের উপরে দেবতাদিগের অতি আশ্চর্য এবং হ্ন্দর উদ্যান 
সকল আছে; পুণ্যবান্‌ লোকেরা হ্বর্গে গিয়া সেই সকল উদ্যানে বিহার 
করেন। তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, কেশ, ভয়, শোক তাপ, ক্লান্তি প্রভৃতি 
কোন অন্থখই নাই । পরম পবিত্র নিশ্দল স্থশীতল বায়ু সর্বদাই সেখানে 
ধীরে ধীরে প্রবাহিত থাকে, আর নানাকপ স্থমধুর শব্দে প্রাণ-ঘন 
মোহিত হয়। সেই ধু! ও দুর্থদ্ধ শৃন্ত পরম সুন্দর পবিজ্র স্থানে পৃণা- 
বানেরা। উজ্জল মৃত্তি ধারণপুর্ববক রথে চড়িয়া বিচরণ করেন । তাহাদের 
মনে কদাচ হিংলা, মোহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট ভার আসে না। ভীহাদের 
সুগন্ধি পুণ্পমাগ্য সকল কখনও মলিন হয় না।” 

প্রবাসের এইনপ গুণ। উহার দোষ এই যে, সেখানে গিয়া কেবল 
হুখই ভোগ করিতে হয, ধর্ঘকর্মের দ্বায়। অধিক পুণ্য সঞ্চয় করিবার 
ক্ষবগর থাকে না। হ্ৃতরাং পূর্বের পুণা শেষ হইলে কাবার পৃথিবীতে 
ফিরিয়। আলিতে হয়।” 


মুদদগল ও হর্্বাস!। ৯৬১ 
মুদ্গল বলিলেন, “আমি কেবল ভগবান্ক্ষেই চাহি? স্বর্গে বা ছখে 
আমার প্রয়োজন নাই । তোমার রখ লইয়। তুমি ফিরিয়া] যাও" এই 


বলিয়া দেবদৃতকে বিদারপূর্বক মহষি মুদ্গল ভগবানের চিস্তায় মন 
দিলেন। এবং শেষে তাহাকে লাভ করিয়! কতার্থ হইলেন । 


 ইঙ্জ ও নয 

ূ্কঁকালে তুই! নামক পর্জাপতির সহিত ইন্ের পক্রতা হইয়াছিঝ । 
সে সময়ে তব তার জিশিরা নাক পুত্রকে ইঞ্জের অনিষ্ট করিবার 
জন্ত মিযুক্ত করেন। স্টার পুত্রট নিতান্তই অন্তু রকমের ছিলেন। 
ভ্রিশিক্ধ কি না ধাহার তিনটা মাথা । ভিন মুখের এক মুখ দিয়া তিনি 
বেদ পাঠ করিতেন, আঁর এক মুখে মগ্ক পান করিতেন । আর একখানি 
মুখ তাঁহার এমনি ভয়ানক ছিল যে, তাহা দেখিলেই মনে হইত, যেন 
তিনি « মুখখানি দিয়া ভ্রিতৃবন গিলিয়া থাইবেন। 

পিতার কথায় এই ত্রিশিরা, ইন্দ্রকে তাড়াইয়। নিজে ইন্দ্র হইবার 
জন্ত, ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন । যাহার চেহারা! দেখিলেই 
আতঙ্ক উপস্থিত হয়, মে যদি আবার এমন বিষম তপন্তা করিতে থাকে, 
তবে তাহাতে ইন্দ্রেরও ভয় সহজেই হইতে পারে। স্থতরাং ইন্দ্র 
ভ্রিশিরার তপস্যা ভাজিবার জন্ত বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত তিনি কিছুতেই সেই উৎকট তগস্তার কোনরূপ হানি করিতে 
পারিলেন না। 

তখন ইন্দ্রের মনে হুইল যে,ইহাকে বধ করা ভিন্ন আর ইহার তপস্থা! 
নিবারণের অন্ত উপায় নাই! এই মনে করিয়া তিনি ক্িশিরার উপরে 
অতি ভয়ঙ্কর একটা অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিলেন | অস্ত্রের ঘায় ব্রিশিরা পড়িস! 
গেলেন বটে, কিন্ধ ভাহাতে যে তাহার মৃতু হইয়াছে, এমন বোধ হইল 
না। সাহা দেখিয়া ইন্জর নিতান্ত ভয় পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
"এখন কি করি 7" 

এমন সময় একজন ছুতর, কুড়াল কাধে সেইখান প্রিয়! যাইতেছ্িল |. 
্ স্যাহাতে দেখিয়া বলিগেন, “বাপু, তৃই এক কাজ করিতে গার্িম্‌? 


ইন্জ ও মন্য। ২৬১ 


“জো এ কুড়ালখানি দিয়া এই লোকটার মাথা তিনটা ফাটিয়া ফেল্‌ ত, 
ছেখ্খি।” 

তার বজিন, “আমি ভাহা পারিব না, কর্তা ! কাজটা আমার বড়ই 
অন্যায় অনে হইতেছে; আর তাহা না হইলেও ইহার ঘাড় যে মোটা, 
আমার কুড়ালে থরিবে না।” 

ইঞজ্জ বলিলেন, "তোর কোন তঞ্গ নাই! আমি তোর কুড়াঁলকে 
বছর যত কঠিন করিয়া দিব ।* 

ছভার বলিল, “আপনি কে মহাশয়? আর এমন অন্যায় কাজ 
করিয়া আপনার কি লাভ হইবে ?” 

ইন্দ্র বলিলেন, “আমি ইন্দ্র। তুই কোন চিন্তা! করিল্‌ না, জাঙ্কার 
কাজটা করিয়া দে ।” 

ছতীর বলিল, “এমন নিষ্ঠুর বাজ করিতে কি আপনার ঝঙ্জা 
হইতেছে না? ্রক্মহত্যার পাপের কথাও ত একবার ভাবিতে হয়!” 

ইন্জ বলিলেন, "তাহার জন্ত কোন ভাবন। নাই; আমি অনেক 
ধর্দকর্ম্ঘ করিয়া ব্রহ্মহত্যার মোষ লারাইয়া লইব।” 

তখন ছুতভার ষেই তাহার কুড়াল দিয়া জ্রিশিরার মাথাগুলি কার্টিল, 
অমনি তাহার তিনটি মুখ হইতে তিত্তির, চড়ুই প্রভৃতি পক্ষী উড়িয়া 
বাহির হইতে লাগিল ! 

এইদ্ধপে ঝ্িশিরাকে বধ করিয়া ইজ্জ নিশ্চিন্ত মনে ঘরে চলিয়া 
আসিলেন। 

ঝিশিরার মৃত্যুর কথা শুনিষ্া স্বষ্টার যে খুব কাগ হইট্াছিল। এ কথা 
আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি । তিনি রাগে অস্ছির হইয়া আঁচয়ন- 
পুর্্ঘক অঙ্িতে আহৃতি দিবামাজ, জি ভীষণ এক দৈত্য উৎপক্জ হইল । 
টাকে দেখিয়া ত্বষ্টা হলিলেন। “বড় হন 1” জমনি সে দেখিতে দেখিতে 


চারি রে? ৭ চি ঈ 


আকার মত উচু হইয়া গেস। তার পর সে সআঁকাশকেও 
উঠিল) তার পর আর ক ড় হইল, তাহা আছি বলিতে দা 

সেই দৈত্ের নাম বৃজ। বুক, হাত যোড় করিয়া, হটাত 
“মহা | আজ কন্কন, কি করিতে হইবে?» 

ভ্ট বলিলেন, "তুমি খর্গে গিয়া ইন্্কে সংহায় কর ।* 

এ কথায় বৃ তখনই দ্বর্গে গিয়া কি কাণ্ড যে উপস্থিত করিল, তাহ 
কি বলিব! দেবতারা কিছুকাল তাহার সহিত খুবই যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
কিছ্ব'নে যুদ্ধে তাহার কি হইবে? সে তাহাদের অস্্রশস্রকে মশার 

যত অগ্রাহ করিয়! খালি দেখিতে লাগিল, কোন্টা ইন্্। তার 
পর ভাহাকে চিনিহামাত, সে তাহাকে খপ্‌ করিয়! ধরিয়া, মুখের ভিতরে: 
সমতা 
দেখঙাদিগের নিকট 'জৃত্তিকা” অর্থাৎ 'হাইতোলানি নামক 
অভি আশ্চর্য অন্তর ছিল, নহিলে সর্ধবনাশই হইয়াছিল আর ফি? 
দেবতা গণ তাড়াতাড়ি সেই অডূত অস্ত্র আনিয়া প্রাপপণে তাহা ছুঁড়িয়া 
মারিখামাজ, ছুট দৈত্য বিশাল এক হাই তুলিল; আর সেই অবসরে 
ইজ থে কিকপ উর্ধন্থালে ছুটিয়া তাছার মুখের ভিতর হইতে বাহিরে 
আবিলেন, তাহা বুঝিতেই পার। 

ভার পয় আবার থোরতর যুদ্ধ আরম্ত হইল। কিন্তু সেইছুষট 
তোর দুখের ভিতর হইতে বাহির হইয়া অবধি, ইঞ্দ্ের কেখন যেন 

1 সব খায়াপ হইয়া গিয়াছিল। কুতরাং ইহার পর আর একবার বুঝ 

দুধ কিয়! উঠিদাযার, তিনি নিতাস্ত ব্যস্তভাবে রণস্থল পরিত্যাথ 
কিমা, মঙ্গর পর্বতের চূড়ায় গিয়া বলিয়া রহিলেল ! ; 

। মেইখালে গিয়া দেখতারা তাহাঙে খুঁজি খাছির করিলেন, কিন্ত 

লে দাতা খনার তাহাকে দুন্ধক্ষেত্রে জানিতে পাকিলেন না) এই ধুদ্ধের 





ণ 


$ 
; 
্‌ 
র 


"মু জী 





ইন্দ্র ও নথ । ২ 


শেষ ক্ষি করিয়া হইয়াছিল।__কি করিয়া দধীচ যুনির হাড় দিয়া বজ 
প্রস্তত হয়, আর সেই বজ্জ দিয়া ইন্জর বৃত্রকে বধ করেন, এ সকল কথা 
আমরা কিছু কিছু জানি। তবে, ইন্দ্র যে বজ্ঞ হাতে পাইয়াই অমনি 
তাহা লইয়া বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ছিলেন, এ কথা৷ বোধ হয় ঠিক 
নহে। বাস্তবিক ইন্জ্র সরলভাবে যুদ্ধ করিয়া বুজ্রকে বধ করেন নাই । 
সম্মুখ ঘুদ্ধে বুত্রকে আটিতে ন! পারিয়া, দেবতার স্থির করিলেন যে, 
উহাকে কৌশলপূর্বক,বধ করিতে হইবে । এই মনে করিয়া তাহারা মুনি- 
দিগকে সঙ্গে করিয়া বৃত্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিছ! 
মুনিরা তাহাকে বলিলেন যে,“হে বৃত্র! তোমার তেজে জীবগণের বড়ই ক্লেশ 
হইতেছে, স্থৃতরাং তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের সহিত বন্ধুতা কর।” 
বৃদ্ধ প্রথমে এ কথায় সম্মত হয় নাই। কিন্তু চতুর তপস্বিগণ সহজে 
ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তাহারা তাহাকে মিষ্ট কথায় ভূলাইয়া, 
বেশ করিয়! বুঝ!ইয়। দিলেন যে, সে ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিলে বড়ই 
চমৎকার ব্যাপার হইবে । তখন বৃত্র তাহাদিগকে বলিল যে, “ঠাকুর 
মহাশয়েরা, আপনারা আমার মান্য লোক, তাহাতে সন্দেহ পাই । তকে 
ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। আমি আপনাদের আজ্ঞা পালন করিতে 
্রস্তুত আছি, কিন্ত তাহার আগে দেবতাগণকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে 
হইবে। উহাব। শুকনো জিনিস দিয়! বা ভিজা জিনিস দিয়া, পাথর 
দিয়া বা কাঠ দিয়া, অস্ত্র দিয় বা শস্্র দিয়া, দিনের বেলায় বা রাত্রিতে, 
আমাকে বর্ধ করিতে পারিবেন না । এ কথাম্ম যদি দেবতারা রাজি 
হন, তবে আমি তাহাদের সহিত বন্ধুতা করিতে প্রস্তুত আছি । 
মুনির! বলিলেন, “তথাস্ত্ 1” সুতরাং তখন বৃত্ম ভারি খুসী হইব 
ইচজের সহিত-বন্ধুতা করিল। তাহাতে ইন্্র মনে মনে বলিলেন, “বেশ 
হইয়াছে; এখন ইহাকে একবার রাগে পাইজেই বধ করিব ।” 


৬৬ মহাভারতের খন্প। 


ইহার পর একদিন সন্ধ্যাকালে ইন্দ্র সমুরের ফেণ! দ্নেখিয়া চিন্ত। 
করিলেন যে, "এই সন্ধ্যাকাল দিবাও নহে বরাস্িও নহে? আয় এই ফেপ। 
প্কনোও নহে ভিআাও নহে । পাথরও নহে? অন্ত্রও নহে | ছুতরাং 
এই স্ধ্যাকালে এই ফেণ দিয়া বৃত্রকে বধ করিতে হইবে !” 

তারপর ইন্ত্র সন্ধ্যাকালে, ফেণার আঘাতে, বুন্রকে বধ করিলেন । 
এত বড় অন্থুরটা ফেণার আঘাতে মরিয়া গেল, এ কথ! নিতাস্কই আশ্চর্য্য 
বোধ হইতে পারে ; কিন্তু সেই ফেণার ভিতরে .যে ইন্দ্রের বজ্রখানি 
লুকান ছিল, এ সংবাদটি গুনিলে আর কাহারও আশ্চর্য্য হইবার কারণ 
খাকিয়ে না| 

বৃ মরিয়! গেল, দেবতাগণের আপদ দূর হইল। কিন্তু ইন্দ্রের মন 
ইহাতেও নিশ্চিত হইতে পারিল না। ইহার কারণ এই যে, পাপ 
করিলে ইন্দ্রকেও ত তাহার ফলভোগ করিতে হয়। পূর্বে জ্রিশিরাকে 
আরিয়! এক মহাপাপ করিয়াছিলেন, এখন বুত্রের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা 
করাতে আর এক মাহাঁপাপ হইল। না জানি, এ সকল পাপের কি 
ভয়ঙ্কর শান্তি হইবে! এই চিন্তায় অস্থির হইয়া, ইন্দ্র হ্র্গের রাজত্ব 
পরিত্যাগপূর্বক, জগতের শেষে যে জল আছে, সেই জলের ভিতরে 
গিষ্কা নুকাইয়৷ রহিলেন। 

এ দিকে ইজ চলিয় যাওয়াতে সংসারময় হাহাকার উপস্থিত হুইল । 
সি নাই, পৃথিবীতে জল নাই, গাছ-পালা মরিয্বা গিয়াছে, জীব-জস্কর 
আহার মিলে না। দেবতার! দেখিলেন, সৃষ্টি আর থাকে না; অবিলদ্বে 
একগন ইন্্র টিক না করিলে সকলই যাটি হয়। অনেক চিস্তা করিনা 
তাহারা সংসারের মধ্যে একটিমাত্র লোককে ইন্তর হইবার উপযুক্ত বলিয়া 
স্থির করিলেন নেই লোকটি ফাঁজা নহষ | যশে, মানে তেজে, ধর্ছে 
নিতাস্তই সম্পৃর্ণন্ধণে ইন্্র হইবার উপযুক্ত লোক। 
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্ৃতরাং দেবতা, খধি এবং পিতৃগণ স্কুলে মিলিয়া নষের নিকর্ট 
পঁনপূর্ব্বক বলিলেন, “হে মহারাজ ! আপনি দেবরাজোর ভার গ্রহণ 
করুন |? 

নয বলিলেন, “আমি নিতান্ত ভুর্ধবল, আমি কি করিষ। স্বর্গে রাজত্ব 
করিব ?” 

দেবভাবা বলিলেন, “আপনার কোন চিন্তা নাই; আপনি ধার 
পানে ভাকাইবেন, ভাহারই ধল হরণ করিতে পান্িবেন |” 

তখন নহুষ দেবতাদিগের কথায় সম্মত হইয়। ত্বর্গে রাজত্ব করিতে 
জাগিলেন। কিছুকাল তিনি খুব ভাল করিয়াই রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
কিন্ত হায়? মান্য হইয়া হঠাৎ এমন উচ্চপদ লাভ করাতে, শেষে 
রেচারার মাথা থুরিয়৷ গেল। 

একদিন তিনি সভায় বলিয়া বলিলেন, “হে সভাপদগণ ! আমি ত 
ইন্্র হইয়াছি , তবে শচী কেন আপিক। আমার পদসেব! করে ন| ?” 

নন আসিবার পূর্বে শচী ছিলেন স্বর্গের রাণশী। ন্হুষের মুখে এই 
আপমালের কথ! শুনিয়া তিনি ভয়ে এবং ছুঃখে নিতান্তই কাতর হুইলেন। 
এ সময়ে বৃহস্পতি তাহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, “ম1। তোমার কোন 
ভয় নাই, শীহই আমাদের ইন্জর স্বর্গে ফিরিয়া আসিখেন ।” 

এদিফে নহষ নিতাস্তই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়। আছেন, শচ্চীকে 
আনিয়! তাহার পদেসেক করিতেই হইবে । অনেক কষ্টে তাহাকে ছুই 
'ভারিদিনের জন্য থামাইয়! রাখি, সকলে ইন্ত্রকে কিরাইয়া আঁনিবার জঙব 
বিষুর নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন। বিষু ভাহাধের কথ। শুনিয়া 
বল্লেন, “হে দেবসাগণ। তোরা! চিদ্তিত হইও না। ইজ আগমেধ যর 
। সত্িনেই তাহার পাপ দুর হইবে, তোমাদেরও ছুঃখ যাইবে । তোরা 
ক্ষিছুকাল দাবধানে অপেক্ষা কর ।' ং 


খা” মহাভারতের গড়া । 


বিষ উপরেশে অখছেধ হল করিয়া ইত্সের পাপ দূর হই টে» 
বিদ্ধ একবার হ্বর্দে ফিরিয়া! আসিয়াও, নন্ষের ভদ্ষে ভাছাকে পুজার 
পলায়ন করিতে হইল | ইহাতে শী দেবীর মনে ষে কি দাকণ জোল্ধ 
হইল, কহ! কি বলিব? তিনি উচ্চস্বরে বিলাপ করিত্তে করিতে 
বলিলেন, “হে ধশ্ম! যদি আমি কখনও দান করিয়া থাকি, যদি কখন 
'্মন্লিতে আছতি প্রদান করিয়া! থাকি, খদি কখনও গুরুজনকে তুষ্ট করি! 
থাকি, সার সত্যের প্রতি শ্রদ্ধ! রাখিয়া থাকি, তবে য়েন আমি আমান 
্বামীক্চে আবার প্রাপ্ত হই ।” 

ইঞ্জ যে কোথায় পলায়ন কবিস্বাছিলেন, উপশ্রতি নায়ী এক দ্েধী 
ঠা্থায় সন্ধান জানিতেন। শচীব ছূঃখে নিতান্ত ছুঃখিত হইয়া দেই 
উপশ্রতি দেবী তাহার নিকটে আনিয়া উপস্থিত হইলেন । তীহ্য 
পরম স্থন্দর সেম সুঠি দেখিয়া, শচী যারপরনাই সম্মান এবং আদরের 
সহিত জিজ্ঞাসা] করিলেন, "তুমি কে মা? 

উপশ্রত্ি বলিলেন, "দেবি, আমি উপশ্রতি, তোমাকে দেখিতে 
আলিয়াছি। তুমি একাস্ত পুণ্যকভী এবং পতিপয়ায়ণ! ; তোমার 
মঞ্জল হউক । তুমি আমার সহিভ আইস, আমি তোমাকে ইচ্েক 
নিকটে লইয়! যাইব ।” 

উপক্রতির কথায় শচী পরম আহলবদের সহিত স্তাহার মজে চরিলেন ! 
জাহাকা দেরতাদিগের বাসস্থান পার হইয়া, হিযালয় পার হইয়া, উত্তর 
ফিকে ক দূর যে গেলেন, তাহার অবধি নাই। যাইতে ফাইভে শেখে 
জাহান এক দহাসমূজের ধারে আফিয়া উপস্থিত হইলেন । লেই সমু 
দালান দ্বাঘলাঙ্জায পদিগৃণ একটি কীপ, সেই দীপের মাধধালে শতংযাজন, 
ফিড়ড একটি সগ্খর অঃরোধেয় । লেই সরোবদে। মানাবণের কবল 
গদ্যের ঘখধোঃ একটি শ্বেতবরের পদ্ম খুব উচু বৌ স্ুিযা বড়ই শোরিটা, 
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পাইতেছিল। উপশ্রুতি এবং শচী সেই পদ্বে বৌটার ভিতরে ইন্জক্ষে 
খুঁজিয়। বাহির করিলেন । 

শচীকে দেখিয়া ইন্দ্র নিতাস্ত আশ্চধ্য এবং আহলাদিত্ব হইয়া সিজ্ঞাসা 
কত্িলেন। “তুমি এখানে কেমন করিয়া আপিলে? আর, আমি থে 
এখানে আছি, তাহাই ধা কি করিয়। জানিলে ?” 

এ কথায় শচী সকল সংবাদ ইন্দ্রকে শুনাইলে, ইন্দ্র তাহাকে অনেক 
সাহু দিয়া, নহঘকে জঙধ করিবার উপায় শিখাইয়। দিলেন । সেই উপাই 
শিখিয়। শচীর মনে বড়ই আনন্দ হইল; এবং সেই মত কাজ করিবার 
গন্য ব্বর্গে ফিরিয়া আসিতে তিনি আর এক মৃদূর্তও বিলম্ব করিলেন মা । 

শচীকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া নব বলিলেন, "তুমি কবে আমার 
সেবা করিতে আসিবে ?” 

শচ়ী বজিলেন, “আপনি ঘখন আমাকে লইয়! যাইবার উপযুক্ত এক- 
খানি পাঙ্ধীতে চড়িয়! আমাকে নিতে আমিবেন, তখনই আমি যাইব 1 

নহ্য ইহাতে এক্‌টু আশ্চর্য্য হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে আবার 
কেমন পান্ধী ? 

শচী বলিলেন, “এমন পান্ধী হওয়। চাই যে, তেমন আর কাহারও 
নাই। সকলে পাককী বেহথারায় বয়, কিন্তু আপনি যে পাক্ষীতে চড়িকা 
আসিধেন, ভাহা বড় বড় মুনির। বহিবে !” 

নহুষ বলিলেন, “এ আর কত বড় একটা কথ! ?” , 

তখনই মুনি-খধিদিগের ঝড় বড় কয়েক জনকে পান্কী কাধে করিয়া 
আসিতে হইল, সেই পান্কীতে উঠিয়া নছষ ভাবিগেন যে। এমন আসো 
কায তিনি কখনও ভোগ করেন নাই । সেই সকল মুনির যধ্যে একজন 
ছিলেন অগন্তা । তিনি যে কিরূপ অদ্ভুত লোক, তাহা ত জানই | নজষ 
আহলাধে অধীর হইয়া সেই অগন্যের মাঁখ্ায় পা তুলিয়া দিলেন । অনি 


3৭, মহাভারতের গল্প । 


আর তিনি যাইবেন কোথায়? তখনই অগন্ত্ের শাপে তাহাকে অঙ্জগর 
হইয়! পৃথিবীতে পড়িতে হল, দেবতাদিগের ও আপদ কাটিয়া গেল । 

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ যে, এই অঙ্জগরের সঙ্গেই একবার 
পাগুবর্দিগের দেখা হয়াছিল। তখন সে ভীমকে ধরিয়া গিলিবার 
আয়োষ্জন করে, আব যুধিষ্ঠির আসিয়া তাহাকে বাচাইয়া দেন। সে 
ঘটনা উপস্থিত ঘটনার ধশ হ্বাজার বসব পবে হইঘ্বাছিল। 

এইরূপে নছষেব অত্যাচার দূর হইল। তারপর থে ইন্ স্বর্গে 
ফিবিয়া আমিলেন, আর দেবতাগণের তাহাতে খুব জানন্দ হইল, একথ] 
আর বিশেষ করিয়া! বলার কোন প্রয়োজন দেখি না। 


$ 


সোমক ও তাহার খত্থিক্‌। 


বছুকাল পুর্ধে সোমক নামে এক রাজ। ছিলেন । 

সোমকের একশত রাণী ছিলেন, কিন্তু তাহাণ একটিও পুন্ধ ছিষ না! 
এ জন্ম তিনি সর্বদাই অতিশয় দুঃখিত থাকিতেন। এইরপে অনেক 
বত্নর গত হইলে, ভগবানের কপায় বুদ্ধ বয়সে রাজার জন্ভ নাষে একা 
পুত্র হইল । এত কষ্টের পরে পুত্রটিকে পাইয়া, রাজ! এবং রানীগণের 
কিরূপ আনন্দ হইল আর তাহারা কিরূপ স্বেহের সহিত তাহার লাধন- 
পালন করিতে লাগিলেন, তাহা লিখিয়৷ কত জানাইব ? ছেলেটিকে বার 
বার অনিষেষ চক্ষে দেখিয়াও বাণীদিগের তৃথ্চি হইত না; তাহার! 
আহার নিদ্র। ভুলিয়া দিন বাত কেবল তাহাকে ঘিন্রিয়া বিয়া 
থাকিতেন। 

এমন করিয়। দিন যায় , ইহার মধ্যে কি হইল শুন। হীরা-মতির 
ঝালর দেওয়। সোপার খাটে, মাথণের মত কোমল শয্যায়, জন্তু রুখে 
নিদ্্। যাইতেছিল, এমন সময় কোথা! হইতে এক পাপিষ্ঠ পিপীলিকা] 
আসিয়া তাহার কোমরে কামড়াইয়। দিল। খোকা তখনই পিঠ 
বাকাইন, মুখ নিটুকাইয়।, বিষম ভ্রকুটি পূর্ববক চীৎকার করিয়। উঠিল । 
তাহাতে খোকার সেই একশত মাত! সকলে মিলিয়া, বুক চাপড়াইস়া, 
হাত পা ছুঁড়িয়া, উচ্ৈ-স্বরে কাদিতে আরম করিলেন। 

সেকালের মেয়েরা কি রকন সবে বিলাপ করিত, জানি ন।1 কিন্তু 
মেই একশত রাণীর চীৎকার বিলিয়। যে খুরই ডঘ্ানক একট! গোলমাল 
হইয়াছিল, তাহাতে জন্দথেছ নাই। মহারাজ সোষক তখন খনি 
(যক্রেরপুরোহিত) ও পাত্র-হগিত্র লইয়া সন্ভায় বসিয়্াছিলেন, রানীদের 
কারার শব্দ গরলঘ্বের ঝড়ের ভদক্কর গঙ্জনের ন্যায়, সেই সম্ভায় আদিম 


২৭২ ; মহাভারতের গল্প । 
উপস্থিত) হইল । রাজ! 'াহাতে নিভাস্ত বান্থ হইয়া দরোদ়্ানকে 
বলিলেন “কী দেখ, কি হইয়াছে!” দারোধান উর্সবাসে ছুটিয়া অন্তঃপুর 
হইতে ঠংবাদ আনিল, “খোকা মহারাজের না জানি ফি ভয়ানক কি 
হইযাছ!” 

তথ্ম রাজ! ছুটিলেন, মন্ত্রী ছুটিলেন, খািক্‌ ছুটিলেন ? পাত্র মিন্ 
সকলেই, পাগড়ী ফেলিয়া, শিখা এলাইস্বা। অস্তঃপুরের দিকে 
, ছুটিয়া ঈলিলেন। ততক্ষণে পিপ্ডেও চলিয়া গিয়াছে, ধোকাও ছৃষী 
মুখে দিগ্বা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছে । রাজা! আসিয়। সকল কথ! 
শুনিয়া বলিলেন, “তাই বল; আমি ভাবিয়াছিলাম, না জানি কি 1” 
_ ধর্খাকাকে খানিক '্মাদর করিয়া আবার সভায় আসিয়া রাজ। 
বলিলেন, “হায়! এক পুত্র হওয়ার কি কষ্ট? ইহার চেয়ে পুত্র না 
থাকাও বরং ভাল। বৃদ্ধ বয়সে অনেক কষ্টে একটি মাত্র পুত্র পাইয়া; 
এখন তাহার চিত্তা আমার রোগের চিস্তার চেয়েও যেন বেশী হইম্বাছে । 
গাত্িক মহাশয়। এমন কি কোল কর্ম নাই, যাহা করিলে আমার 
একশতটি পুজ হইতে পারে? যদি থাকে, বলুন । সে কার্ধা নিতাস্ত 
কঠিন হইলেও আমি তাহা করিব 1” 

খাত্ধিক বলিলেন, “মহারাজ, এমন কাধ্য আছে। আপনি দি 
তাহা করিতে পারেন, তবে বলি।” 

রাজা বলিলেন, “শী বলুন সেকাজ ভালই হউক আর মন্দই 
হউক, আমি অবশ্থই তাহা করিব” 

তখন খদ্িক বলিলেন, “মহারাজ ! আমি আমার বাড়ীতে এক ঘজ্ঞ 
কৰির। সেই যে আপনাকে আপনার পুজ্ের বসা (চর্বি) দ্বারা আস্তি 
দিতে'ইইরে | সেই সময়ে বাদিগণ সেই আহতির ধোঁয়ার গন্ধ লইলে। 
তাদের সকলেরই এক একটি পুত্র জন্মিবে ।' সেই সকল পুনের সহিত 


সোমক ও তাহার খত্বিকৃ। ২৭৩ 


আপনার এই পুত্রটিও পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এ কথ যে সভ্য, সেই খোকার বাম পার্থ একটি সোপালী চিহ্ছই 
হইবে তাহার প্রমাণ 1 

রাজ! তাহাতেই সম্মত হইলেন; স্থতরাং যথাসময়ে সেই মিষ্টুর 
যজ্ঞ আরপ্ড হইল । যখন আহতি দিবার জন্য খাত্বিকি জন্তকে লইতে 
আঅসিলেন, রাণীর তখন তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে চাহিঙেন 
না। ভাহাদের করুণ কান্নায় পাষাণ গলিয়া বাইতে লাগিল, কিন্তু সেই 
নিষ্ঠুর খাত্বিকের হৃদয় গলিল ন1। বাণীরা খোকার ডান হাতখানি 
ধরিয়া রাখিয়াছিলেন ;? খত্িক তাহার বাম হাত ধরিয়া টানাটানি 
করিয়া তাহাকে ছিনাইয়া আনিলেন। সেই শিশুকে হত্যা করিয়া। 
তাহার বস! ছার! আহুতি আবম্ত হইল। সে আহতির গন্ধ পাইয়া 
আর মাতাগণ তাহাদের শোক কিছুতেই সহ করিতে পারিলেন না? 
তাহারা সকলেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। 

যাহা হউক, কিছু দিন পরে তাহাদের সকলেরই এক একটি পু 
হইল। আর তাহাদের সঙ্গে জন্তও ষে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, 
তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই । কেন না, খত্িক যে সোণালী চিহ্ছের 
ফথা বলিয়াছিজেন, মেই চিহটি তাহার বাম পাশে স্পষ্টই দেখা 
গিয়াছিল। এক শত পুত্রের মধ্যে জন্তই হইল সকলের বড়। আর 
লকঙ্গের চেয়ে মাতাগণের অধিক স্ষেহের পাত্র 

ইহার কিছু দিন পরে খত্থিকের মৃত্যু হইল? এবং যথাসময়ে মহারাজ 
সোমকও দেহত্যাগ করিলেন । পরলোকে গিয়া! লোমক দেখিলেন যে, 
তাহার খত্বিককে ঘোরতর নরকে ফেল! হইয়াছে । ইহাতে তিনি 
নিতান্ত আশ্চধ্য হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “নে কি, খন্ধিক মহাশয় ! 
আপনার এমন দশা কেন হইল ?” 


২৭৪ মহাভারতের গঙ্ক। 


খ্থিক বলিলেন, “মহারাজ! আপনার জন্য সেই যে হজ্জ করিয়া 
ছিলাম, এখন তাহারই ফলভোগ করিতেছি 1” 

তখন সোমক যমকে বলিলেন, “হে ধন্বরাজ, ইনি আমার গুর। 
আর আমারই নিশিত্ব এই নরকে পতিত হইয়াছেন । স্থৃতরাং আপনি 
দয়া কর্জিয়! ইহাকে ছাড়িয়া ছিন্‌, ইহার পরিবর্তে আমি নিজকে এই 
নরকে প্রবেশ করিতেছি ।” 

যম কহিলেন, “মহারাজ ' একজনের কমের ফল অন্তে ভোগ 
করিতে পারে নাঁ। তুমি সংকার্ধ্য কবিয়াছ, তাহার ফল-স্বরূপ তুমি 
পবিজ্র লোক (স্থান) সকল ভোগ করিবে” 

রাঁজ। কহিলেন, “ইহাকে ছাড়িয়া আমি পবিস্র লোক ভোগ করিতে 
চাহি না। স্বর্গেই হউক আর নরকেই হউক, আমি ইচার সে থাকিব) 
আমাদের দুজনেরই লমান কাজ, তাহার ফলও সমান হাউক 1” 

ঘম বলিলেন, "তথাস্ত । তবে তোম্বা উভয়ে কিছুকাল নরক ভোগ 
কর; তারপর উভয়ে স্বর্গে গিয়া স্থখে বাম করিবে |” 

ইহাতে সোমক অতিণয় সন্ধষ্ট হইয়াঃ সেই নরকে প্রবেশপূর্ব্বক 
ঠাহার প্রিয় গুরোহিতের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। অল্লকালের 
মধ্যেই তাহাদের দকল পাপ ক্ষয় হইয়া গেল। তারপর উভয়ে স্বর্গে 
গিয়া লেখানকার সকল স্থখের অধিকারী হইলেন । 


উনীনরের পরীক্ষা । 


শিবিবংশীয় মহারাজ উশীনরের কথা৷ অতি পবিভ্র। যতদিন এই 
পৃথিবীতে পৃণ্যবানের সম্মান থাকিবে, ততদিন (লাকে মহারান্ব উশীনরকে 
ভক্তি করিবে। 

মহারাজ উশীনর যেমন যজ্ করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র তেমন 
করিতে পারেন নাই । 

একদিন ইন্দ্র অগ্নিকে বলিলেন, “উশীনর যে কেমন ধাশ্দিক, তাহা 
পরীক্ষা করিয়! দেখিতে হইবে 1" 

এইরূপ পরামর্শ করিয়া ইন্দ্র শ্তেন ( শীচান ) আর অগ্নি কপোতের 
( পায়রার ) বেপে উশীনরের যজভূমিতে আসিয়। উপস্থিত হইলেন । 

মহারাজ উশীনর যজ্ঞ করিতেছেন, এমন সময়) শ্বোন পাখীর তাড়ায় 
অত্যন্ত ভয় পাইয়া, কপোতটি তাহার কোলে আসিয়া আশ্রয় লইল। 

তখন শেন রাজাকে বলিল, “মহারাজ, আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে। 
আপনি কপোতটিকে ছাড়িয। দি'ন্‌, আমি ভক্ষণ করিব” 

রাজ! বলিলেন, তাহ! কি করিয়! হয়? এই কপোত প্রাণের ভয়ে 
পলায়ন করিয়া আমার নিকট আশ্রয় লইয়াছে, এখন ইহাকে পরিভ্যাগ 
করা নিতাস্ত অন্যায়! ব্রদ্মহত্যা আর গোহত্যার যেমন পাপ, আশ্রিতকে 
পরিত্যাগ করাতে তেমনি পাপ |? 

শ্থেন বলিল, “মহারাজ, আহার করিয়াই 'প্রাণিগণ জীবিত থাকে 1 
না খাইতে পাইলে আমি মরিয়া যাইৰ ; আমার মৃত্যু হইলে আম্মার স্ত্রী 
পুত্র পরিবার সকলেই বিনাশ পাইবে । আপনি একটি প্রাণীকে বাচাইতে 
গিয়া এতগুলি প্রাণীর মৃত্যু ঘটাইতেছেন, ইহা ফি উচিত !” 


২৭৬ ; মহাভারতের গল্প । 


বাষ্ী কহিলেন, “তোমার ত ভোজনেই প্রয়োজন ; এই কপোতকে 
বধ না করিয়াও 'তাহা তোমার শ্বচ্ছন্দে জুটিতে পারে। গরু, মহিষ। শুয়র, 
যাহা খাইতে তোমার ইচ্ছা হয়। এখনই তোমাকে আনিয়া দিতেছি |” 

স্থোন কহিল, "মহারাজ, শ্রেন পক্ষী কপোত্ত ভক্ষণ করে, ইহাই 
বিধাতার বিধি। অন্ত কোন জন্তু আমর! খাই না? আযাকে এ 
কপোতটিই দিতে আজ্ঞা হয় ।” 

রাজ! বলিলেন, “তোষাকে শিবিদিগের বিশাল রাঙ্জ্য দিতেছি; 
অথবা 'আর যাহা চাহ তাহাই দিতেছি , কিন্তু এই শরণাগত (আশ্রিত) 
কপোত্টিকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব নী। আমি যাহা কবিলে 
তুমি 'এই কপোভটিকে ছাড়িতে লশ্মত হও, আমি ভাহাই করিতে 
শ্রস্তত আছি ।” 

স্কেন কহিল, “মহারাজ 1 যদ্দি এই কপোতটির প্রতি আপনার এতই 
স্সেহ জন্গিয়! থাকে, তবে, ইহার সমান ওজনে আপনার নিজের মাংস 
কাটিয়া আমাকে দি"ন। তাহা হইলে আমি আহুলাদের সহিত 
কপোতকে ছাড়ি দিব ।” ॥ 

এ কথায় রাজ! অতিশয় আনন্দিত হইয়া, তখনই নিজের মাংস 
কাটিয়া কপোতের সহিত ওজন করিতে লাগিলেন । কিন্তু সেই ক্ষুদ্র 
কণোতের ভার কি অসম্ভব ছিল,--রাজ্বা নিজের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া! 
কতই মাঁংস কাটিলেন। তথাপি তাহা কপোতের সমান হইল ন!! 

রাজা পুনবায় তাহার শরীর হইতে অনেক মাংস কাটিয়া তুলায় 
দিলেন ) তথাপি সেই ক্ষুদ্র কপোতের ভারই বেশী বহিয়! গেল । শেষে 
নিরুপায় ভাবিয়া তিনি নিজেই সেই তুলায় উঠিক্াা বসিলেন। 

তখন স্টেন পক্ষী বলিল, "মহারাজ, আমি ইন্ত। আর এই কপোত 
'গ্রি। আমর! তৌমাকে পরীক্ষা করিতে আমিয়াছিলাম। আজ তুমি ফে 


উনীনরের পরীক্ষা । ২৭৭ 


'আশ্র্যা কাজ করিলে, তাহ! চিরদিন ভ্রিতৃবনের লোকে স্মরণ করিবে 1” 

এই বলিয়া ইন্ত্র আর অগ্নি চলিয়া গেলেন । মহারাজ উদ্নীনরও তখন 
পরম জন্দর মৃত্তি ধারণপূর্ববক অতি আশ্চধ্য মণিময় রখে আরোহণ করিয়া, 
স্বর্গে চলিয়৷ গেলেন । 

মহাভারতের অন্য স্থানে এই ঘটনার বর্ণনায় উশীনরের পরিবর্তে 
শিবির উল্লেখ আছে । কেহ ফেহ উন্ীনরের তখনই দ্বর্গে যাওয়ার কথা 
বলেন না । তাহাদের মতে অগ্নি রাজার নিকট বিদায় হওয়ার সময়, 
তবাহাকে এই বলিয়! বর দেন যে, “মহারাজ, আমার জন্ত তুমি নিজের 
মাংল কাটিয়া দিয়াছিলে; আমি তাহা সৌণীর করিয়া তোমাকে ফিরাইয়া 
দ্বিতোঁছ। উহা তোমার শরীরে অতি সুন্দর এবং পবিজ্তর রাজ-চিহন 
হইয়। থাকিবে । আর তোমার দক্ষিণ পার্খ হইতে কপোতরোমা নামক" 
একটি পরম ধাশ্মিক পুত্র জন্মিবে। উহার সমান বীর আর এই পৃথিবীতে 
কেহই থাকিবে না।” 


যবক্লীতের তগস্তা 


মহধি ভরদ্বাজ এবং রৈভ্য ছুই বন্ধু ছিলেন৷ ভরদ্বাজের একটি পুন্ধ 
ছিলেন, তাহার নমি যবক্রীত। রৈভ্োের দুই পুত্র ছিলেন, তাহাদের নাম 
অর্বাবন্ ও পরাবন্ত । 

রৈষ্য এবং তাহার পুত্রগণ অনাধারণ পণ্ডিত ছিলেন , এজন্ত মুনিরা 
সকলেই তাহাদিগকে যারপরনাই সম্মান করিতেন। ভরদ্বাজ এবং 
ঘবক্রীন্ত্র তপম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের বিষ্া অধিক না থাকায় 
তাহার] তেমন সন্মান পাইতেন না| ইহাতে যবক্রীতের মনে বড়ই 
কেশ হইত । 

ববক্রীত যখন দেখিলেন ষে, পপ্তিত হইতে ন। পারিলে সমাজে মাল 
লাভ কর] যায় না, তখন তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, “আমি 
তপস্থা দ্বারা অতি অল্পকালের ভিতরেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইব ।” 

এই মনে করিয়া যবক্রীত গঙ্গাতীরে গমনপূর্বক, চারিদিকে আগ্রন 
জালিয়া, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ ঘোরতর তপস্যা! আরস্ত করিলেন। 
সেই উৎকট তপস্থার তেজ ইজ্রের এতই অসহ্য হইয়া উঠিল যে, তিনি 
আর যবক্রীতের নিকট ন। আনিয়া থাকিতে পাঁরিলেন না1। 

ইঞ্জ যবক্রীতের নিকট আলিয়া জিজ্ঞামা কবিলেন, “হে মুপিপুত্ত, তুমি 
কি জন্ত এরূপ কঠোর তপস্যা! করিতেছ ?” 

ঘবক্রীত বলিলেন,“ভগবন্‌,আমি বিষ্ালাভের জন্ত তপস্যা করিতেছি । 
গুরুধ্ নিকট শিক্ষা করিয়! বিদ্বান হইতে অনেক সময় লাগে । আমি 
তপস্যা করিয়া অল্লকালের মধ্যে এপ জানলাভ করিতে চাহি যে, অস্ত 
কোন ব্রাক্ষণের তাহ! নাই!” 


ঘবক্রীতের তপস্থা | ২৭৯ 


ইন্দ্র বলিলেন, “ত্রাঙ্গণ-কুমার, বিদ্যালভের উপাম্ন ত একপ নহে; 
গুরুর নিকট গিয়া যত্বৃপূর্বক বিদ্যালাভ কর। তপন্তায় দেহ ক্ষয় কঘিলে 
তভোষার বিদ্যালাভ হইবে না 1" 

এই বলিয়া ইন্দ্র চলিয়া গেলেন, আর যবক্রীন্ড মাবো অধিক আগুন 
জালিয়া, পূর্ববাপেক্ষাণ্ড ঘোরতর তপন্যা আরম্ভ করিলেন। 

ইন্দ্র দেখিলেন, খধি-কুমার সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে | তগন তিনি 
অতিশয় জী শীণ, ফক্ষায় কাতর, এক বৃদ্ধ ক্রাঙ্ষণের বেশ ধরিয়া, কাশিতে 
কাশিতে পুনরায় যবক্রীতেব তপন্যার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 

যবক্রীত দেখিলেন, কোথা হইন্ডে এক বুদ্ধ ব্রাহ্মণ আপিয়া, ক্রমাগত 
কেবল মুষ্টি মুষ্টি বালি আনিয়। গঙ্গায় ফেলিতে আরম পরিয়াছে। ইহাতে 
তিনি আশ্চধ্য হই ভাবিলেন, “বুড়া করে কি?” তারপর হালিতে 
হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এ কি করিতেছেন ?” 

বুড়া বামুন বলিলেন,“গঙ্গা৷ পার হইতে লোকের ভাবি কষ্ট হয়, তাই 
আমি লেতু বাধিতেছি । এই স্বন্দর সেতুর উপর দিয়া সকলে অনায়াসে 
গঙ্গা পার হইবে 

যবক্রীত হালিয়। বলিলেন, “হাঃ । হাঃ? হাঃ! তাহাও নাকি কখনও 
হয়! মুঠো মুঠো বাল ফেলিয়া আপনি ভাবিভেছেনঃ গঙ্গায় সেতু 
বাধিবেন ! এ বিড়ম্বনা! কেন ? তাহার চেয়ে, যাহা হইতে পারে, এমন 
কোন একটা কাজ করুন ।” 

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “কেন বাপু । তুমি যদি তপন্তা করিযা মস্ত পণ্ডিত 
হইতে পার,তবে আমিই বাকেন বালি দিয়] গঙ্গায় সেতু বাধিতে নাপারিব” 

যবক্রীত বুঝিলেন, এই কেশো বামুন আর কেহই নহে, স্বয়ং ইন্জ | 
স্থতরাং তিনি বলিলেন, “দেবরাজ, আমার এই তপস্যা আপনার এ 
কালির বাধের মৃত, ইহাই ঘি আপনার অভিপ্রায় হয়। তবে আপনার 


২৮০ মহাভারছের গল্প । 


যাহা সাধ্য হর করুন। আমি ইহার পর আমার হাত পা গুলির এক্চ 
একখামি আগুনে ফেলিয়া, আর একটু ভাল মতে তপন্যা করিব ।” 

ইন্দ্র ভাবিলেন, “কি বিপদ ! এ ও দেখিতেছি বড়ই শয়ানক লোক ! 
নিজের মতলব আদায় না করিয়! কিছুতেই ছাঁড়িবে ন/1* তখন তিনি 
আর উপায় ন। দেখিয়া বঙ্গিলেন, “জআাঙ্ষণ-কুমার, ক্ষান্ত হও! আমি 
তোমার প্রার্থন! পূর্ণ করিতেছি । তুমি আর তোমার পিতা আমার বরে 
অন্থিতীঘ পণ্ডিত হইলে; এখন ঘরে চলিয়া যাও ।” 

তখন আর যবক্রীতের আনন্দ দেখে কে! তিনি ভামিতে হাসিতে 
পিতার নিকট আলিয়। সকল কথ! জানাইলেন। কিন্তু ভরদ্বাজ এ সংবাদে 
বিশেষ লন্ধষ্ট না হইম্ছা! বলিলেন,“বৎস। আমার বড়ই ভয় হইতেছে,পাছে 
এই ঘটনায় তোমার অহঙ্কার হয়, আর তুমি নষ্ট পাও। দেখ, বালধি 
মুনির পুত মেধাবীও বর পাইয়া বড়ই অহঙ্কারী হুইয়াছিল; তাই সে 
ধুযাক্ষ মুনির কোপে মারা যায়। পূর্বে বালধির এক পুত্রের মৃত্যু 
হওয়াতে, তিনি অমর পুত্র লাভের জন্য তগন্তা করেন । দেবতা বর 
দিলেন, তোমার পুত্র এ পর্বতের ন্তায় অমর হইবে । যত দিন পর্ধবত 
আছে তত দিন তাহার স্ৃত্যু নাই; পর্বত নষ্ট হইলে তোমার পুত্রও 
মরিবে।, গেই অমর পুত্র হইল যেধাবী। সে নিজকে অমর ভাবিয়া 
অহষ্কারপূর্বক খমিদিগের অপমান করিত। একদিন সে ধন্যাক্ষের 
আগ্রমে গিয়। তাহার অনিষ্ট করিল। ধনুযাক্ষ তাহাকে পভশ্ম হও !” 
হলিয়া শাঁপ দিলেন,কিন্ক সে শাপে পর্বত নষ্ট হইল না, কাজেই মেধাবীরও 
মতা হইল না। তাহাতে যুনি ক্রোধভরে এমন ভয়ঙ্কর বিশাল মহিষ 
সকলের সৃষ্টি করিঘেন যে, ভাহারা দেখিতে দেখিতে শিং দিয়! পর্বত চূর্ণ 
করিয়া! ফেজিল, আর লেই পর্বত ন্ট হইবামার মেধাবীও মরিয়। গেল ।. 
তাই ধলি বস, ভুমি যেন বরলাভে জঅহস্কারী হইয়া বিপদ্দে পড়িও না” 


ববন্রীতের তপস্তা ৷ ২৮৯ 


যবন্রীত বলিলেন, "বাবা, আপনি কিছুমাআ চিন্তিত হইবেন না; 
আমি বিশেষ সাবধান হইয়া চলিব 1” 

কিন্ত হায়! সুখে বলিলেই যদি কাজে তাহা হইত, তবে আর ছুঃখ 
কি ছিল! অল্পদিনের ভিতরেই যবক্রীতের অহঙ্কারে মুনিগণ অস্থির 
হইয়। উঠিলেন । শেষে একদিন যবক্রীত বৈভ্যের আশ্রমে গিয়। পঞ্তুর 
স্থায় এমন জঘন্য অত্যাচার করিলেন যে, তেমন অত্যাচার কেহই 
সহিয়া থাকিতে পারে না। 

তখন মহধি রৈভ্য ক্রোধে অস্থির হইয়া, নিঞ্জের মাথার একটি জট 
অগ্নিতে আহুতি দিবামান্র, তাহা হইতে অতি ভীষণ এক রাক্ষস জন্মিয়া, 
শূল হাতে যবজ্রীতকে বধ করিতে চলিল। 

যবক্রীত প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উর্ধশ্বাসে এক নরোবরের দিকে 
ছুটিয়া চলিলেন, কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহাতে ছল 
নাই । সেখান হইতে নদীতে গেলেন, দেখিলেন, ভাহাও শুকাইয়। 
গিয়াছে ! সেখান হইতে তিনি তীহায় পিতার অগ্নিশালার দিকে ছুটিয়! 
মআনিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। সেই অবসরে 
রাক্ষন আসিয়া! শূল হার! তাহাকে হত্যা করিল। 

ভরম্বাজ সে সময়ে গৃহে ছিলেন নী। তিনি তথায় ফিরিয়া এই 
দারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্র, করুণত্থরে বিলাপ করিতে করিতে রৈভ্যক্ষে এই 
বলিয়া শাপ দিলেন যে,*আমি যেমন পুভ্রশোকে কাতর হইম্ গ্রাণত্যাগ 
করিতেছি, সেইব্বপ, রৈভ্যও বিনা! অপরাধে তাহার ভ্যোষ্ঠ পুনের হাতে 
প্রাণভ্যাগ করিবে, তাহাতে স্দেহ নাই 1” 

আবার তখনই নিতান্ত ছুঃখের সহিত তিনি এ কথাও বলিলেন যে। 
“হায়! পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়া আমি 'প্রিয় বন্ধুকে এমন শাপ দিলাম, 
আমার মত ছুঃখী এবং পাপী আর কে আছে ?” 


২৮হ মহাভারতের গল্প 


ইহার কিছু দিন পরে, অর্ধাবন্থ ও পরাবস্থ একটি যজ্ঞ উপলক্ষে 
কিছুদিনের জন্য বৃহন্দযয় রাজার বাড়ীতে যান। লেই সময়ে একদিন 
ঝাত্রিকালে, কোন কারণে,পরাবস্থুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার প্রয়োজন 
হয় | বৈভ্য যে তথন কষ্কাজিন (কাল হরিণের ছাল) গায় দিয়! বাহিরে 
নিদ্রা যাঁইন্ডেছিলেন, পরাবস্থ তাহা! জানিতেন না। অন্ধকার বান্রিতে 
সেই রুষ্ধাজিন গায় রৈভ্যকে দেখিবামাত্র, পরাবস্থ যার পর নাই চমকিম! 
গেলেন,এবং হিংশ্র জন্ত মনে করিয়া, নিজের প্রাণের ভয়ে তাহাকে 
হত্য। করিয়া ফেলিলেন । 

এই পিতৃহত্যার পাপ হইতে পরাবস্থকে মুক্ত করিবার জন্য, ব্রন্মহিংসন 
নামক ব্রত কব! আবশ্তাক হইল । রাজার যজ্ঞ ছাড়িয়া পরাবন্থর এই ব্রত 
করিতে যাওয়ার কোন উপায় ছিল্গ না, তাই অর্ববাবস্থ তাহার হউয়া ব্রত 
করিতে গেলেন । ব্রত শেষ করিয়। তিনি যখন আবার রাজাব যজ্ঞস্থানে 
ফিরিয়া আসিলেন, তখন সকলে বলিল,“এই ব্যক্তি ব্রন্মহত্য। করিয়াছে 
ইহাকেপ্রবেশ করিতে দিওনা” ইহাতে অর্ধবাবন্থ নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া, 
বার ধার উচ্চৈঃস্বরে সকলকে বলিলেন, “আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই! 
আমার ভ্রাতা এ কাজ করিয়াছেন ; আমি কেবল তাহাকে সেই পাপ 
হইতে মুক্ত করিয়াছি!” কিন্তু তাহার কথা কে শুনে? রাজার হুকুমে 
বিকটাকার ভূতাগণ আসিয়া, তাহাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দিব! 

এই অপমান এবং অবিচারের পর অর্বাবন্থ আর গৃহে ফিরিলেন 
না। তিনি মনের ছুঃখে বনে গিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন । 
সেই তপন্তাস় তুষ্ট হইয়া দেবতাগণ তাহাকে বর দিতে আসিলে, তিনি 
করযোড়ে তাহাদিগকে বলিলেন ধে, “হে দেবতাগণ,। আপানাদের 
ধদি দয় হইয়। থাকে, ভবে আমাকে এই বর দি+ন্‌ যে, আযার পিতা 
আবার জীবিত ইউন, আমার ভ্রাত্তার পাঁপ দূর হউক, পিতৃধেব তাহার 


যবক্রীতের তপস্থা ২৮৩ 


অকারণ হত্যার কথ! ভূলিয়! যাউন, আর ভরদ্বাজ ও যবক্রীত দুজনেই 
আবার বাচিয়াউঠুন।” 

এ কথায় দেবগণ আনন্দের সহিত “তথাস্ত' বলিয়া সেখান হইতে 
প্রশ্থান করিলেন। তাবপর যে খুব আনন্দের ব্যাপার হইল, তাহা আর 
আমি পরিশ্রম করিয়৷ ন! বলিলেও হয় ত চলিবে । 

মরা মানুষ বাচিয়। উঠিলে খুব আনন্দ প্রকাশ করাই তাহার পক্ষে 
স্বাভাবিক। কিন্তু যবক্রীত তাহা করিবার পূর্বে দেবতাদিগকে ভাকিয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে দেবভাগণ ! আমি ত আনেক ব্রত করিয়াছিলাম, 
অনেক বিদ্যা শিখিয়াছিলাম , তবে কেন বৈভ্যের হাতে আমাগ এমন 
দুর্দিশা হইল ?” 

দেবতারা বলিলেন, “বাপু !তুমি বিগ্ভালাভ ক্রিয়াছিলে ফাকি দিয়া, 
আর রৈভ্য তাহা পাইয়াছিজেন, অনেক যত্বে, অনেক কষ্টে, গুরুকে সন্ত 
কগিয়া। এরূপ ছুজনের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা হয় ত তুমিও 
বুঝিতে পার । সৃতরাং রৈভ্যেৰ নিকট তোমাব পরাভব হওয়া কিছুমান 
আশ্য্যের বিষয় নহে ।” 

বোধ হয়, এ কথায় যবক্রীতের বিলক্ষণ শিক্ষালাভ হইয়াছিল । কেন 
না, তিনি যে শেষে একজন অতিশয় ধার্শিক খধি হইয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায় । লোকে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত 
যবক্রীতের আশ্রমে আসিয়া বাস করিত। 


চ্যবনের মৃল্য। 


মহষি চাবন প্রয়্াগ তীর্থে দীর্ঘকাল তপস্য। করিয়াছিলেন। এই পৰিজ্ঞ 
তীর্থে গঙ্গা এবং যমুনার মিলনের স্থান । সেই স্থানে, গজ। এবং ঘমূনার 
জলের মধো কাষ্ঠের স্তায় স্থিরভাবে বসিয়া, মহষি চাবন, ক্রমাগত বার 
বৎসর একমনে একাননে, কেবঙ্গ ভগবানের চিন্তা করেন। এতদিন 
জলের মধো স্থিরভাবে থাকায়, ডাহার দেহ শ্যাওলায় আর শামুকে 
ঢাকিয়! গিয়ছিল। মাছের! আশ্চর্য্য হইয়। দলে দলে তাহাকে দেখিতে 
আব শ্রকিতে আসিত , এবং কিছুমাত্র ভয় ন| পাইয়া তাহার চারিদিকে 
খেলা করিত | মহত এ সকল ব্যাপারের কোন সংবাদ না লইয়া, মনের 
স্থখে ঈশ্বয়-চিস্তায় সময় কাটাইতেন। 

এমনি করিয়। বার বৎসর কাটিয়া! গেল। তারপর একদিন কোথা 
হইতে অন্থুনের মত জেলে সকল আসিয়া, বিশাল জগং-বেড় জালে মে 
স্থান ঘিরিয়া ফেলিল। 

মাছ, কচ্ছপ, কুমীর প্রভৃতি যত জন্তু নদীতে ছিল, সকলেই নেই 
জালে ধর! পড়িল। কেহই তাহ! এড়াইতে পারিল ন| | 

তারপর সেই প্রকাণ্ড জালকে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিবাষান্র জেলের! 
দেখিল যে, সেই লকল মাছের সঙ্গে একটি অদ্ভূত রকমের মুনিও সেই 
জালে ধর! পড়িয়াছেন। তাহার সমস্ত শরীর, এমন কি, দাড়ি আর জটা 
পর্যন্ত উাগলায় সবুজ হইয়! গিয়াছে; অসংখ্য শামুক, ডুমুরের ফলের 
সায় তাহার দেহে লাগিম্া রহিয়াছে। 

মুনিকে দেখিয়া জেলেরা ভয়ে কাপিতে কাপিতে, তাহাকে বার বার 
নমস্কার করিতে লাগিল । কিছু চাবন তাহাদিগকে কিছুই বলিলেন না । 


চ্যবনের মূল্য। ২৮৫ 


মাঁছগুলিফে জল হইতে তূলিয্। আনাতে, তাহারা খাবি খাইতেছিল। 
তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়া তিনি মনের দুঃখে দীর্ঘনিশ্বান ফেনিতে লাগিলেন । 
তাহ! দেখিয়া জেলেরা ঘোড়হাতে বিনয় করিয়া বলিল, “ভর্গবন্‌, আমরা 
নাজানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আর এখন 
আমর! ঘাঁপনার কি প্রিষ্প কাধ্য করিতে পারি, তাহারও অনুমতি কক্কন।* 

চ্যবন বলিলেন, “বাপু সকল ! আমি এই যতশ্গণের সহিত বহুকাল 
বাস করিয়াছি, এখন কিছুতেই ইহার্দিগকে ছাড়িতে পারিব ন।। আমি 
হয় ইহাদিগের সঙ্গে প্রাণত্যাগ করি, না হয় তোমরা আমাকে ইহার্দেখ 
সহিত বিক্রয় কর ।” 

মহষির কথায় নিষাদগণ যারপরনাই ভয় পাইয়া, নিতান্ত হু'খের 
পহিত মহারাজ নহ্থষের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল । রাজা তাহাদের 
নিকট মুনির সংবাদ পাইবামাত্র, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে 
প্রণাম এবং অশেষ সমাদরপূর্বাক যোড়হাতে বলিলেন, 

“ভগবন্‌, কি অনুমতি হয়?” 

চ্বন বলিলেন, "মহারাজ! এই জেলে বেচান্ারা বড়ই পরিসর 
করিয়াছে । তুমি উহা্দিগকে উহাদের মৎন্টের এবং আমার মূল্য 
প্রদান কর |” 

রাজা বলিলেন, “আপনার অনুমতি হইলে আপনার মূল্যন্বব্বপ সহশ্র 
মুদ্রা ইহাদিগকে দেওয়া! ঘাউক ।” 

মুদি বলিলেন, "এক হাজ্জার টাকা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে । দুমি 
বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমান উচিত মূল্য ইহাদিগকে দাও । 

রাজ! বলিলেন, "তবে একলক্ষ টাক! দিই ?" 

মুদি খধিলেম, “এক লক্ষ টাকাও আমার উচিত মূল্য নহে। তুমি 
[মাতা 9ণের সহিত পরামর্শ করিযা,আমার উচিত মৃল্য ইহাদিগাকে দা! 


২৮৬ মহাভরিতের গল্প । 


নয বলিলেন, “তবে ইহাদিগকে এক কোটি টাকা ব। তাহার চেয়েও 
" বেশী দেওয়া হউক 1” 

মুনি বলিলেন, “তাহাতেও আমার উচিত মূল্য হইবে না। তুমি 
ত্রাঙ্মণদিগকে ডাকিয়া! এ বিষয়ে পরামর্শ কর 1” 

রাজ। বলিলেন, "তবে আমার অর্ধেক বা সমস্ত রাজ্য দিই | তাহ! 
হইলে বোঁধ হয় আপনার উপযুক্ক মুল্য হইতে পারে ।” 

মুনি বলিলেন, "তাহাতেও আমার উপযুক্ত মূল্য হইবে না। তুমি 
খধিদিগকে জিজাস! করিয়া মামার উপযুক্ত মূল্য স্থির কর।” 

এ কথায় নহ্থষ বড়ই চিন্তায় পড়িলেন। রাজ্য দিংলও যদি মুনির 
উপযুক্ত মুল্য না হয় তবে আর এমন কি দিবার আছে, যাহাতে তাহা 
হইতে পারে? রাজা কত ভাবিলেন, অমাত্যেরা সকলে মিলিয়া কত 
পরামর্শ করিলেন, কিন্তু এ কথার উত্তর কেহই দিতে পারিলেন না! 

এমন সময় অতিশয় জ্ঞানী একজন ফলমূলাহারী তপর্্ী সেখানে 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন । তিনি রাজাকে চিস্তিত দেখিয়া জিজ্ঞাস 
করিলেন, "মহারাজ ! আপনাকে এত চিস্তিত দেখিতেছি কেন ?” 

রাজা বলিলেন, “ভগবন্‌, এই মহধির উচিত মূল্য কি, তাহা! ত আমি 
কিছুতেই স্থির করিতে পাবিতেছি না । আমার সমস্ত রাজ্য দিতে 
চাহিলাম; তাহাও তিনি যথেষ্ট মনে করিলেন না। ইহার উপর আর 
কি দেওয়া যাইতে পারে, তাহা ভাবিয়া আমি একেবারে অস্থির 
হইয়াছি। শীহ্ ইহার উচিত মূল্য স্থির করিয়! দিতে না পারিলে, হয়ত 
ইহার রাগ হইবে, আর আমাকে শাপ দিয়া ভ্ম করিবেন ।” 

এ কথা শুনিয়া সেই তগম্থী বলিলেন, “টাকা কড়ি অপেক্ষা গোধনই 
শ্রেষ্ঠ। গরুর তুলা ধন নাই । আপনি গঞ্ক দিলে মহ্ধির উচিত মৃল্য 
হইতে পারে । 


চ্যবনের মূল্য । ২৮৭ 


তখন রাজ! অতিশয় ছাহলাদিত হইয়া চ্যবনকে বলিলেন, “ভগবন্‌, 
আমি গর্ক দিয়া আপনাকে ক্রয় করিলাম । বোধ হয়, এইবার আপনার 
উচিত মূল্য হইয়াছে 

চ্যবন তখনও সেই মাছের গাদায় পড়িয়া ছিলেন। রাজার কথায় 
তিনি আহলাদের সহিত তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া! বলিলেন, "মহারাজ! 
এইবার ঘথার্থ ই আমার উচিত মূল্য হইয়াছে । এ সংসারে গরুর তুলা 
আর ধন নাই 1” 

তখনই একটি গাই আনিয়া জেলেদিগকে দেওয়া হইল। গাভীটি 
পাইয়া জেলেরা অতিশয় বিনীতভাবে চ্যবনকে বলিল, “মুনিঠাকুর ! 
মাত পা চলিতে যে সময় লাগে, ততটুকু সময় সাধুদের সঙ্গে থাকিতে 
পারিলেই তাহাদের সহিত বন্ধুতা হয়। আপনার সহিত অনেকক্ষণ 
যাঁবং আমাদের সাক্ষাৎ এবং আলাপ হইয়াছে; হ্থতরাং আপনি 
আমাদের উপরে তুষ্ট হউন। আপনি অতি মহাপুরুষ, আপনার পায়ে 
পড়িয়া বলিতেছি, দয়! কবিয়া এই গরুটি আপনি নি”ন্‌।” 

চন বলিলেন, “বাছা সকল! দরিদ্রের মনে ছুঃখ দেওয়া মহা পাপ 
সুতরাং আমি কথনও তোমাদের কথা অমান্ত করিব না। আমি 
তোমাদের গাতী গ্রহণ করিলাম । এখন তোমরা এই সকল মতশ্থোর 
সহিত দ্বর্গে চলিয়া যাও।” 

এই বলিয়া চ্যবন জেলেদের নিকট হইতে গাভীটি গ্রহণ পূর্বক, 
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, সেই তগম্বীর দঙে তথা হইতে চলিয়! 
'গেলেন। 


একলব্যের গুরুদক্ষিণ। |. 


মহধি ভর়দ্বান্ছের পুত্র যহাঁবীর আতরোণাচাঁধ্য কৌদ্বব এরং পাও 
রাজপুত্রমিঙাকে ধনুর্বিষ্যা শিক্ষা দিতেন । তাহার যশে জিভুরন ছাই 
শিয়াছিল। দেশ বিদেশের সকল রাজপুত্র আনিয়। তাহার শিল্প 
হইয়াছিরেন। একদিন নিষাদ রাজ হিরপাধনুর পুত্র একলর্য আসিয়া, 
ভূমিতে লুটাইয়া অতি বিনীত ভাবে তাহাকে প্রণামপূর্ববক, করযোড়ে 
স্বাহার সারুখে দাড়াইল। 

জ্লোগ সেই বারকের বধিষ্ঠ দেহ এবং সরল উজ্জল মুখগ্রীর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া, বিশ্বয়ের লহিত িজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে রত্ন? 
কাছার পু? কি জন্য আসিয়াছ 1 

একলব্য মাঘ হেট করিয়। যোড়হাতে বলিল, “ভাব! আমার 
নাম একলব্য ; পিতার নাম হিরখ্যধঙ্গ ; জাতিতে নিষাদ | দয়া কিয়া 
আমাকে শিষ্ু করিলে, আপনার চরণ-লেব! করিয়! কৃতার্থ হইব ।” 

একলবের মুখের দিকে চাহিয়া ফোণের মনে যে গ্সেছের সঞ্চার 
হটয়াছিল, তাহার পরিচয় গুনিবামান্ তাহ! গুকাইয়। গেল । লিষাদের 
গু ক্রেঞ্ছ জাতি, তাহাকে ম্পর্শ করিলেও পাপ হয়) তাহাকে কি 
কখনও শিল্প কর! যাইতে পারে, না সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতে 
দেওয়া ঘুইিতে পারে? ব্রোণ তাহাকে অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, "তুমি 
মনেচ্ছের পুত, তুষি কি সাহসে আযার শি্ত হইতে স্লাসিয়াছ ?” 

এখকাব্য অনেক আপা করিয়া! আসিয়াছিল, ভ্রোশের এক কথায় 
তাহার কল আশা হণ হইয়া গেল। কিন্তু তখাপি তাহার প্রতি 
তাহার ভজির কিছুমাত্র হাস হইল ন1। তাহার এ কথার পর সে 


একলব্যের খুরুম ক্ষণ! | ২৮৯ 


আর তীছাঁকে কিছু বলিলও না। নে নীরবে তাহার, পায়ের ধূলা 
লইয়া, ধীরে ধীরে সেপান হইতে চলিয়া আপিল । 

একলবা এখন কোথায় যাইবে? দেশে ফিরিবে? না, দেশে 
যাইবার যে পথ, সে পথে ত সে গেল না) সে যে অগ্ঠ পথে বনের নিফে 
চলিয়াছে। বাস্তবিক সে বনে যাওয়াই স্থির করিয়াছে । গ্েচ্ছের পুজ 
হইলেও সে সাধারণ লোক নহে; যাহা! শিখিতি আলিয়াছিল, তাহা না 
শিখিয়া কখনই সে দেশে ফিরিবে না| দেশ হইতে ঘাআ করিবার 
সময়ই সে মনে মনে প্রোণকে গুরু করিস আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে 
তাভাইগ্প। দিয়াছেন, তাহাতে কি? তথাপি তিনিই তাহার গুক্ক। 
যে বিষ্তা তিনি ইচ্ছা পূর্বক দান করিলেন না, ভগবানের কপা হইপ্গে, 
তপস্থ্া কবিয়া সে সেই বিগ্ঠ। তাহার নিকট হইতে আদায় করিবে। 

এই মনে করিয়া সে বনের ভিতরে আলিয়া মৃত্তিকা স্বারা প্রোণের 
এক মৃত্তি প্রস্তুত কবিল। তাব পর, সম্মুখে সেই মৃত্তি, হাতে ধনুর্ববাগ, 
আর হৃদয়ে অটল প্রতিজ্ঞা,--এইদপে সে ভগবান্‌ স্মরণ পূর্বক, আশ্চর্য 
অধ্যৰসায়ের সহিত অস্ত্রেব অভ্যাম আরম্ভ করিল। 

এইবধপে অনেক দিন চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে একদিন পাগুব 
এবং কৌরবগণ দ্বগয়া কিবাখ জন্য রথাবোহুণ পুর্ব সেই বনে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। তাহাদের একজন সঙ্গে করিয়া একটি কুক্কুরও 
'মিগ্কাছিলেন। বাজপুজেরা মগের সন্ধানে বনে প্রবেশ করিলে, সেই 
কুকুর স্বভাব-দোষে চঞ্চল ভাবে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেস্াদ 
হইতে একলবোর আশ্রম বেশী দূরে ছিল না । কুক্ুরটা কোপে ঝোঁপে 
উকি মায়! আর গাছে গাছে শুঁকিয়া, ক্রমে সেইখানে আসিয়া 
উপস্থিত হয়) আর একলব্যকে দোঁখবামাজ সে নিতাত্ত বাত হইয়া 
থেউ থেউ করিতে থাকে । ইহাতে একলব্যের অতিশয় অনুবিধ! 


২৯০ সহভারতের গল্প । 
বোধ হওয়াতে, সে একেবারে সাতটি শর মারিয়া তাহার মৃখ বন্ধ 
করিয়া দিল | 

রাজপুত্রের! শিকারে বাস্ত, এমন সময় কুকুরটি নিতাস্ত জড় সড় ভাবে 
তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বেচারার লেজ প্রাণপণে গুটান, 
মুখে শরের ছিপি আটা; কেউ কেউ করিবারও শক্তি নাই ! অস্তরে 
আতঙ্কের অবধি নাই, তাহার মেই অবস্থা দেখিয়া রাজপুত্রগণের বিশ্বয়ের 
সীমা রহিল না । বিশেষতঃ, এমন করিয়! তাহার মুখে সেই আশ্চর্য্য ছিপি 
কে আটিল, এই কথা ভাবিয়া তাহারা একেবারে অবাক্‌ হইয়। গেলেন । সে 
ব্যক্তি যে ধন্থ্বিষ্ঠায় ফাহাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহ] স্পষ্টই বুঝ! গেল; 
কেন না, ক্াহাদের কাহারও এমন অদ্ভুত কাজ করিবার শক্তি ছিল না । 

হ্তরাং রাজপুত্রদদের আর শিকার করা হইল না। তাহার পরিবর্তে, 
এখন সেই অসাধারণ বীরকে খুঁজিয়া বাহির করাই হইল তাহাদের 
প্রধান কাজ। অনেকক্ষণ বনে বনে অনুসন্ধান করিয়া, শেষে তাভার! 
দেখিলেন যে, এক বিশাল-দেহ জটাধারী কুষ্ণবর্ণ পুরুষ, এক মনে 
কেবলই শর নিক্ষেপ করিতেছে । ত্বাহারা ইহাতে অতিশয় আশ্চধ্য 
হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে ?” 

সে বলিল, “আমি নিষাঁদরাজ হিরণ্যধন্ুর পুত্র, এবং ভ্রোণাচার্যের 
শিল্ত | আমার নাম একলব্য 1” 

ইহার পূর্বে রাক্গপুত্রদিগের যেমন আশ্চধ্য বোধ হইয়াছিল, একলব্য 
ফ্রোণাচাধ্যোর শিল্ক, এ কথা শুনিয়া! তাহাদের তেমনই অভিমান হইল | 
হতরাং তাহারা আর বিলম্ব না করিয়া, সেখান হইতে একেবারে ভ্রোণের 
নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, *গুরুদেব, আমাদের কি অপরাধ 
হইয়াছে যে, আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া, নিষাদ-পুত্র একলব্যকে এমন 
চমৎকার শিক্ষা! দান করিলেন ?” 


একলব্যের গুরুদক্ষিণ। | ২৯১ 


এ কথায় ক্রোণ ত নিতান্তই আশ্চ্ধ্য হইয়া গেলেন। তিনি অনেক 
ভাবিয়াও এই ব্যাপারের কোন অর্থ বুঝিতে পারিলেন না সুতরাং 
তিনি বলিলেন, “বৎমগণ, আমি ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। 
এই ব্যক্তি কেমন করিয়া আমার শিত্য হইল, আমিই বা কখন ইহাকে 
শিক্ষ1 দিলাষ, তাহা ভাবিয়া আমি অবাক হইতেছি চল, ইহার বিশেষ 
অন্রসন্ধান করিতে তইবে 1” 

তখনই সকলে মিলিয়া পুনরায় একলবোর নিকট আসিলেন । 
একলব্য দূর হইতে ভ্রোণকে দেখিতে পাইয়াই “গুরুদেব ।* বলিয়া! ছুটিয়া 
গিয়া ত্বাহার পায় পড়িল। ভারপর ত্বাহাকে বসিবার জন্য আসন দিয়া 
যোড়হাতে তাহার সম্মুখে দাড়াইয়া রহিল । 

তখন ভ্রোণ বলিলেন, “হে বীর, যদি তুমি সত্য দতাই আমার শিশ্ব 
হও, তবে আমার দক্ষিণ! দাও ।” 

এ কথায় একলব্য যার পর নাই আনন্দিত হইয়া বলিল, “গুরুদেব, 
কিরূপ দক্ষিণা দিতে হইবে,অন্ভমতি করুন,আমি তাহা আনিয়া দিতেছি ।” 

ভ্রোণ বলিলেন, “তোমার ভান হাতের বুড়ে। আঙ্গুলটি কাটিয়া 
আমাকে দাও, উহ্থাই আমার দক্ষিণা !” 

একলব্য তখনই হাসিতে হাসিতে তাহার ডান হাতের বুড়ো 
আঙ্গুলটি কাটিয়া ভ্রোণকে দিল। এমন নিষ্টুর ব্যবহারের পরেও এমন 
বোধ হইল না যে, ভ্রোণের প্রতি তাহার ভক্তি কিছুমান কমিয়াছে । 

অঙ্গুঠ গেল, স্থতরাং একলব্যের আর তেমন আশ্চ্য্যকপ তীর 
ছুঁড়িবার ক্ষমতা রহিল না। ইহাতে প্রোণাচার্ধ্য এবং তাহার শিল্পগণ, 
অতিশয় আনন্দিত হইয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন 
'একলবাও এই মকল কথা ভাবিয়া, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। 


কুশিকের সহিফুত। | 


কান্তকুজের রাজা গাধির পুঞর বিশ্বাগিত্র, ক্ষতিয় হইন্বাও নিজের" 
আনাধায়গ তপস্যার বলে ব্রাঙ্গণ হুইয়াছিলেন। বিশ্বািত্র যে শ্রাক্ণ' 
হইবেন, এ কথা তাহার জন্মের অনেক পূর্ব হইতেই জামা ছি্। 
ক্ষত্রিয়ের এইরূগে ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণদিগের একপ ইচ্ছা হয় ত একেবারেই 
ছিল না। এমন কিঃ মহষি চ্যবন গ্রথঙ্ধে এ কথা ক্রহ্জার নিকট শুনিতে 
পাইয়া, যে বংশে হিশ্বামিত্রের জন্মগ্রহণ করিবার কখা ছিল, সেই 

ংশটাফ্েই নাশ করিবার জন্য দিধিমতে চেষ্টা করেন । 

তখন বিশ্বামিত্রের পিতামহ মহারাজ কুশিক কান্তুকুজ্জের রাজা 
ছিলেন । চাবন মনে করিলেন, “এই কুশিককে কোন স্থুযোথে শাপ 
দিয়া বংশে ভম্ম করিতে হইবে । আমি উহার সঙ্গে বাস করিয়া 
নানারূপে উহাকে কষ্ট দ্িব। তাহা হইলে অবস্থা উহার রাগ হইবে। 
তথন মে আমাকে কিছুমান অলশ্মান করিজেই, আমি উহাকে শাপ 
দিব।” তাই তিনি একদিন কুশিকের নিকট গিয়। বলিলেন, “মহারাজ । 
আমি তোমার সহিত কিছুকাল বাস করিব !* 

রাজ। তাহার কথায় সম্মত হইয়া, নিজ হাতে তাহার পদ প্রক্ষালন 
পূর্বক, অতিশয় বিনয় ও সমাদরের লহিত বলিলেন, “ভগধন্‌, অল্প্মতি 
করুন, এখন কি করিতে হর্ীবে |” 

মুনি বলিলেন, “আর কিছুই করিতে হইবে না; আমি একটি ব্রত 
করিব, সেই অ্রত শেষ না ওয়া পর্যন্ত, তূমি এবং তোমার ধাণী সর্ধদ! 
আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়! আমার সেবা কর।” 

রাজা এবং রাগী আহলাদের সহিত তখনই তাছার মেবায় নিষুক্ত 
হইলেন । বস্ধ্যা হইবামা, মুমিঠাকুর বাজার গৃহের সমস্ত অন্ন, বাঞ্ন, 


কুশিকের সহিষতা । ২৯৩ 


পায়ষ এরং যিষ্ট্জ নিঃশেষ পূর্বক, অতি পরিপাটি রূপে জ্মাহার করিয়া 
কহিলেন, “আমি লিজ্ঞা ফাইব। যতক্ষণ আহি নিদ্রিত থাকি, ক্রষাগত' 
আমার পদ্দেব! কর, দেখিও, আমার ঘুম ভাঙে না ঘেল 1” 

মহষি নিদ্রা গেলেন, রাজা আর রাণী স্তাহার পঙ্সেবা করিতে 
লাগিলেন। একুশ দ্রিন এই ভাবে চলিয়া গেল, একুশ ছ্িনের মধ্যে 
এববারগ মহৃত্বির নিত্রা ভঙ্গ হইল না। একুশ দিনের ভিতরে রাজ। আর 
রাণী একটি বায়ও মহুধির পদসেব! ছাড়িয়া উঠিবার অধসর পাইলেন 
নাঁ। অনাহারে আর অনিপ্রায় তাহাদের এই দীর্ঘকাল কাটিল। 

একুশ দিনের পর মহযি শধ্য! ত্যাগ পূর্বক, কোন কথ! না বলিয়া, 
বেড়াইতে বাহির হইলেন। রাজ! আর রাণী ক্ষুধায় অতিশয় কাতর এবং 
অনিত্রা আর পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াও মুনির সক্ষে সঙ্গে চলিলেন । 
কিন্তু মুনি একটিবাব তাহাদের পানে চাহিয়াও দেখিজেন না । 

কিঞ্চিৎ পরেই বাজ দেখিলেন, মুনি আর সেখানে নাই, তিনি 
আকাশে মিলাইয়! শিগ্াছেন ! রাজা আর রাণী তখন যার পর নাই ভয় 
এবং ছুঃখের সহিত সেই র্লাস্ত শরীরেই প্রাণপণে মুনিকে খুঁজতে 
লাগিলেন, কিন্ত কোথাও তাহার দেখা পাইলেন না। শেষে নিতাস্ত 
লজ্জিত ও কাতর ভাবে ঘরে ফিরিয়া আঙদগিবামাত্র দেখিলেন, মহষি 
পরম সুখে শয্যায় নিজ্ঞা যাইতেছেন ! ক্ুতরাং তখনই আবার তাহার 
পদসেবা! আরম্ভ করিতে হইল । 

এই'রূপে গেল আর একুশ দিন । আমরা হইলে এত গ্রিন অনাহারে 
অনিদ্রায় বীচিয়াই থাকিতে পারিভাম না, পদসেবা করা ত দূরের 
কথা! কিন্তু রাজা আর রাণী এত কষ্ট সহিয়াও কিছুমাত্র বিরক্ত হন 
নাই, বা মেধার টি করেন লাই । 

ভারপর মহঙ্গি হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন, “তৈল আন । গান করিব ।? 


4২৯৪ মহাভারতের গল্প । 


তখনই মহামূল্য তৈল্য আনিয়া, মুনির গায় মাখান আর্ত হইল। 
অনেকক্ষণ ধরিয়া তেল মাখান হইলে, মুনি নিজেই উঠিয়া জানের ঘরে 
গেলেন । সেখানে জানের আয়োজন সকলই প্রস্তুত ছিল। রাজ। 
মুনিকে জান করাইতে গিয়া! দেখেন,-মুনি নাই ! আবার তখনই ঘরে 
আসিয়া দেখিলেন, মুনি সেখানে বসিয়া আছেন ; তীহছার স্লান হইয়া 
গিয়াছে। তখন রাজ] ভক্তিপূর্বক ষোড়ভাতে বলিলেন, “ভগবন্‌। 
অন্তমতি করুন, অন্ন আনি ।” 

মুনি বলিলেন, “ঘরে যত খাবার আছে, সব লইয়া আইস 1” 

তখনই রাজবাটার সকল ভাত, সকল ব্যঞ্জন, সমন্ত সন্দেশ আনিয়। 
মুনির সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। মুনিবর তাহার উপরে সেই ঘরের 
সমক্ত মহামূল্য বস্ত্র আসন, শধ্যা প্রভৃতি স্থাপন করতঃ তাহাতে অগ্নি 
প্রদান পূর্ধবক সেখান হইতে অন্তর্ধান হইলেন । 

তাহাতেও বাজার কিছুমাত্র রাগ হইল না। এইরূপে উনপঞ্চাশ 
দিন গেল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে এক দিনও এমন দেখা গেল না যে, 
রাজার অতি সামান্য পরিমাণেও মুখ ভার হইয়াছে । 

পঞ্চাশ দিনের দিন মুনি বলিলেন, “আমাকে রথে বসাইয়া তুমি 
আর রাণী তাহা টানিয়া লইয়! চল; আমি হাওয়! খাইব 1” 

তখনই রাজ! আর রাণীকে জুতিয়া রথ আনা হইল ; মুনি অতিশয় 
তীক্ষ প্রতোদ (খোচা মারিবার জন্য লাঠি) হস্তে তাহাতে উঠিয়৷ বসিলেন। 

রাজা বলিলেন, “ভগবন্‌! কোন্‌ দিকে যাইব ?” 

মুনি বলিলেন, “বড় রাস্তার ভিতর দিয়া চল। আর ধনরত্ব যত 
পার সঙ্গে লও, আমি দান করিব 1” 

রাজা! আর বাণী রাজপথের জনতার ভিতর দিয়া রথ টানিতে 
লাগিলেন । ভূতাগণ দানের জন্ত রাশি রাশি ধন, বত্ব, হাতী ঘোড়া, 


কুশিকের সহিষ্ণুতা । ২৯৫ 


ছাগ, মেঘ প্রভৃতি লইয়! সঙ্গে চলিল | তখন মুনি অতি নির্দায় ভাবে 
সেই তীক্ষ প্রতোদ দিয়া রাজা-রাণীর শরীরে খোচা মারিতে আরস্ত 
করিলেন। নগরের লোক দে দৃশ্য সহ করিতে না পারিয়। হাহাকার 
করিতে লাগিল; কিন্তু রাজার তাহাতেও রাগ হইল না। শভারপর 
মুনি তাহার ধন রত্ব সমূ্ায়ই দান করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এত 
অত্যাচারেও ধাহাব রাগ হয় নাই, সামান্য ধনের ক্ষতিতে তাহার কি 
হুইবে? মুনি পরাস্ত হইয়া! গেলেন! ইহার পর রাজার অনিষ্ঠের চেষ্টা 
তাহাকে ছাড়িয়। দিতে হইল। 

তখন তিনি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়। রাজার নিকট সকল বৃত্তান্ত গ্রকাশ 
পূর্বক বলিলেন, “মহারাজ ! বর লও |” 

রাজা বিনয়ের সহিত বলিলেন, “মুনিঠাকুর ! আমি যে সবংশে নষ্ট 
হই নাই, ইহাই আমার যথেষ্ট বর, আর খর লইয়া কি করিব? আপনি 
আমার ক্রুটী পাইলেই আমাকে ভস্ম করিতেন । এত ঘটনার ভিতরেও 
যে আমার ক্রটী হয় নাই, ইহা আমার বিশেষ সৌভাগ্য |” 


নৃগের পাপ। 


ঘারকা নগরের নিকটে যছুকুহোর বাঁলকগণ খেলা করিতেছিল। 
অনেকক্ষধ খেলা করিয়া তাহাদের অত্যন্ত পিপাসা হওয়ায়, তাহারা জল 
খুঁজিতে খুঁজিতে একট! প্রকা্ড পুরাতন কুয়ার় নিকট আসিয়া উপস্থিত 
₹ইল। সেযে কত কালের পুরানো কুদ্না, তাহা কেহই ঠিক করিয়া 
বলিতে পারে না। তাহার মুখ লতা-পাঙায় আচ্ছর হইয়া গিদ্াছে। 
দেখিলে হঠাৎ তাহাকে কুয়ার মুখ বলিয়া চিনিতেই পার! যায় না। 
যাহা হউক্ষ, বালকের! সেই কুয়া! দেখিতে পাইয়া বড়ই আহলাদিত হইল, 
এবং উৎসাহের সহিত তাহা হইতে জল তৃলিতে গ্নেল। কিন্তু তাহারা 
অনেক চেষ্টা করিয়াও জল তুলিতে পারিল না; তাহাদের মনে হইল, 
যেন ফোন একটা প্রকাণ্ড জিনিস সেই কৃয়ার মুখ আটকাইয়া রহিয়াছে। 
তখন তাহারা বলিল যে, “জল থাইতে পাই আর না পাই, কুয়ার মুখ 
কিসে বন্ধ হইল, তাহ! দেখিতে হইবে 1” 
এই বলিয়া তাহারা অনেক কষ্টে গাছপাল! কাটিয়া! কুয়ার মুখ 
পরিষ্কার করিবামাআ দেখিতে পাইল যে, এক পর্বত প্রমাণ ক কলাশ 
€গিরগিটি) কুমার ভিতর হইতে তাহাদের পানে মিট মিট করিয়া 
তাকাইতেছে । ষদুকুলের বালকের! বিলক্ষণ সাহসী ছিল বলিতে হইবে । 
সেই বিষাল এবং ভীষণ গিরগিটিকে দেখিয়া চীৎকার বা উর্ধস্বাসে 
পলায়ন, ইহার কিছুই তাহারা করিল না1। বরং তখনই তাহার! "আন্‌ 
দড়ি! “আন্‌ আআক্ষি 1 “আন্‌ দোয়ালি!' বলিয়! মহা উৎসাহের সহিত 
' ভাহাকে কুয়া হইতে উঠাইবার আয়োজন করিল। কিন্তু সেকি সহজ 
গিরগিটি? বালকদের টানাটানিই সার হইল, গিরগিটি কিছুতেই সেখান 
হইতে নড়িল না। 


গগের পাপ। ২৯৭ 


ইহাতে বাজকগণ অভিশয় অগ্রস্তত হইয়া কফের নিকট গিয়া বলিল, 
“মহারাজ ! একটা ভন্মহগর কককলাশ এক বিশাল কৃপের মূখ ঘুড়ি! বপিয়। 
আছে। আমরা প্রাণপণে টানাটানি করিয়াগড তাহাকে উঠাইডে 
পারিলাম ন! !” 

কষ বলিলেন, “বটে ! তোমরা সকলে মিলিয়া একট] কুফলাশকে 
টানিয়! তুলিতে পারিলে ন1? চল ত দেখি, সে কেমন ভয়ানক কুকলাশ।” 

কৃষ্ণ সেই কূপের নিকট গিয়া গিরগিটিটাকে টানিয়! তৃলিয়া 
দেখিলেন, বান্তবিকই সেটা এক অতি ন্িশাল পর্বতগ্রমাণ জস্ত ।--সে 
আবার মান্থষের যত কথ! কে 

ক্লং বলিলেন, “তুমি কে হে?” 

গিরগিটি বলিল, “গামি রাজা নৃগ !” 

ইহাতে ক যারপরনাই আশ্চর্য হইয়। বলিলেন, “সে কি অদ্ভুত 
কথা! মহারাজ নৃগ পরম ধার্মিক ছিলেন। যাগ জজ দান ধশ্থ এই 
পৃথিবীতে ষ্ঠাহার মতন আর কেহই করে নাই। সেই মহারাজ নৃগের 
এফন দুরবস্থা কি করিয়া হইজ ?” 

গিরগিটি বলিল, “হে বাস্থদেব, আমি পূর্বজন্মে অনেক দান অনেক 
সক করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু একটি পাপ কার্য না জামিয়া করিগ্বাছিলাম ।* 

কফ বলিলেন, “কি্ধপ পাপ ?ি 

গিরগিটি বলিল, “এক ব্রাহ্মণের একটি গরু আমার গরুর পালের 
ভিত্তরে চুকিয়া যায়। আমার রাখালেরা তাহাকে না চিনিতে পারিয়া 
আমারই গক্কর লামিল করিয়া ল়্। তারপর জামি এই ঘটনার কথা 
কিছুই ন৷ জানিক্না, সেই গরু অপর এক জাঙ্ষণকে দান করি । কিছুদিন 
পরে গঞ্ লইয়া ছুই ব্রাহ্মণে রিবাদ হইল । একজন বলেন, 'এ আমার 
গরু! আর একজন বলেন, “তাহা! কখনই হইতে পারে ন! স্বয়ং রাজা 


২৯৮ মহাভারতের গল্প । 


আমাকে এই গরু দান করিয়াছেন!” এইন্ধপে বিবাদ করিতে করিতে দুই 
্রাক্ষণ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমি দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকে 
বলিলাম,*ঠাকুব 1 আমি আপনাকে এক অযুত গক্ু দিতেছি, আপনি এই 
ব্রাঙ্মপেব এ গরুটি তাহাকে দিন্।৮ উহাতে সেই ত্রাঙ্গণ বিরক্ত হইয়া 
বলিলেন, “এই গরু মিষ্ট ছুধটুকু খাইয়া আমার মাঁ-হারা রোগা রোগা 
ছেলেটি ধাচিয়া বহিয়াছে। এমন গরুটিকে আমি কিছুতেই ছাড়িব ন11” 
এই বলিয়া তিনি তখনই তাড়াতাড়ি ঘবে চলিয়া! গেলেন। তখন আমি 
প্রথম ব্রাঙ্মণকে বলিলাম, “ভগবন্‌! আমি আপানার সেই গরুব বদলে 
এক লক্ষ গরু আপনাকে দিতেছি, দয় করিয়া তাহ। গ্রহণ করুন ।” ব্রাহ্মণ 
ইহাতে বিখক্ত হইযা বলিলেন, “মআমাব ঘবে খাবাব আছে, খাজাদের 
দান লগয়ার আমাৰ কোন প্রয়োজন নাই । আপনি আমাব গরুটি 
আমাকে ফিরাউয়। দি”ন্‌।, তখন আমি তাহাকে ধন বত্ু, গাডা ঘোড়। 
কতই দিতে চাহিলাম, তিনি কিছুতেই রাজি ন। হইয়! ছুঃখেব সহিত 
গৃহে ফিরিয়া গেলেন । ভাবপখ যথানময়ে আমাব আমু শেষ হইলে, 
আমি দেহত্যাগ করিয়। যমের নিকট উপস্থিত হইলাম । যম আমাকে 
দেখিয়া কহিলেন, ণমহাবাজ । তোমাৰ পুণোর শেষ নাই। কিন্তু সেই 
ব্রাঙ্ষণের গরুটিব দরুণ একটি পাপও তোমাব হইয়াছে । এখন বল, 
তুমি পাপে ফল আগে চাহ্‌, না পুণোব ফল আগে চাহ % আমি যোড়- 
হাতে বলিলাম, 'ধম্মবাজ ! আমাব পাপের সাজাই আমাকে আগে 
দিন।* এই কথা আমাব মুখ দিয়া বাহিব হইবামাত্র, আমি ককলাশ 
হইয়! হেটমুখে এই কুয়ার ভিতবে পড়িয়া গেলাম । পড়িবার সময় 
শুনিতে পাইলাম, ধম বলিতেছেন, “মহারাজ । এক হাজাব বসব পরে 
ভগবান্‌ বান্থধেব তোমাকে উদ্ধার কবিবেন। তারপর তুমি স্বর্গে 


যাইবে !? 


বৃশের পাপ। ২৯৯ 


এই কথা শেষ হইতে না হইতেই স্বর্গ হইতে সুন্দর রথ নামিয়া 
আসিল, এবং মহাবাজ বুগ কৃকলাশরূপ পরিত্যাগ পূর্বক উচ্ছল দেহ 
ধাবণ করতঃ, সেই রথে চড়িয়া ন্বর্গে চলিয়া! গেলেন। তারপর দ্বারকার 
বালকগণও, সেই অস্তুত কলাশের বৃতাস্ত উৎসাহের সহিত সকলকে 
বলিতে বলিতে, মনের স্থখে কঙ্ধের সঙ্গে ঘরে ফিরিল । 


৯ 


গৌতমীর ক্ষমা । 


পূর্বকালে গৌতমী নামে এক অতি দয়াহীল। ধন্দপরায়ণা এবং 
বুদ্ধিমতী ব্রাঙ্ণী ছিলেন। অন্ধের ষষ্টির ন্যায় একটিমাত্র অতি গুণবাম্‌ 
পু ভিন্ন এ সংদারে তাহার আর কেহই ছিল না। ছুঃখিনী 
মাতার সেই পুঞ্জটিকে একদিন এক ছুষ্ট সর্প দংশন পূর্বক সংহার 
করিল । 

দৈধা$ সেই সময়ে মেই খান দিয়! এক ব্যাধ যাইতেছিল, তাহার 
নাম অক্ছুদী। অর্জুন সেই ছুষ্ট বর্পকে তাহার নিষ্ঠুর কাধ্য শেষ কবিয়! 
'আর পলায়ন করিবার অবসর দিল না। সে ক্রোধে অস্থির হুইয়া, 
তখনই তাঁহাকে বন্ধন করতঃ গৌতমীর নিকটে উপস্থিত করিল। 

গৌতমীর নিকট আসিয়! ব্যাধ বলিল, “মা! এই ছুষ্ট সাপ আপনার 
পুত্রকে বধ করিয়াছে । এখন বলুন, ইহাকে ফেমন করিয়া মারিব,-- 
পোড়াইয়! ফেলিব, না কাটিয়! খও খও করিব?” 

ব্যাধের কথায় গৌতমী কাদিতে কাদিতে কহিলেন, প্বাছ1 ! ইহাকে 
মারিয়া এখন আমার কি লাভ হইবে? আমার পুত্রের আয়ু শেষ 
হওয়াতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সর্প কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। ক্কৃতরাং 
তুমি ইহাকে ছাড়িয়া দাও ।” 

ব্যাধ বলিল, "মা! এই ছুষ্টকে ছাড়িলে সে হয় ত আঁরো কত 
লোককে কামড়াইবে | সুতরাং ইন্থাকে বধ করাই উচিত হইতেছে ।” 

গৌতমী বলিলেন, “বাছা ! ইহাকে মারিলে ত আমার পুজ ফিরিয়া 
গাইব ন। আর এ কাজে আমার কোন পুণ্যও হইবে না। সুতরাং 
আমি ইহাকে ক্ষমা করিতেছি । 


গৌতমীর ক্ষম। | ৩*১ 


এই সকল শুনিয়া সেই সর্প ব্যাধকে কহিল, “ভাই, স্বত্যু আমাকে 
পাঠাইয়াছেন, তাই আমি এই বালককে কাষড়াইয়াছি। ইহাতে 
মার কি দোষ? দোষ যদি থাকে, তবে তাহ। সেই মৃত্যুর ।” 

. ব্যাধ বলিল, "হইতে পারে, মৃত্যুই তোমাকে পাঠাইয়াছেন, কিন্ত 
মারিয়াছ ত তৃমি। মৃত্যুর যদি দোষ থাকে, তাহা পাঠাইবার দোষ 
মাত্র ; মাবিবার দোষ তাহার নহে। সে দোষ তোমারই 1” 

সর্প কহিল, "আমি ত কেবল আজ্ঞা পালন করিয়াছি মা) ধোষ 
কেন আমাব হইবে? মৃত্যু আমাকে না পাঠাইলে কখনই আমি এই 
বালককে বধ করিতাম না। তোমরা যে পুবোহিতকে দিয়া পুজা 
করাও, তাহার ফল ত তোমরাই পাও, পুরোহিত ত পান না। তেমনি, 
মৃত্যু যদি আমাকে দিয়া কোন কাজ করান, তাহার ফল তাহাবই 
পাইতে হয়, আমার তাহাতে কোন ভাগ নাই ।” 

এইব্ধপ তর্ক হইতেছে, এমন সময় মৃত্যু সেখানে আসিয়া বলিলেন, 
“বালকের মৃত্যুর কাল হইয়াছিল, তাই আমি তোমাকে পাঠাইয়া- 
ছিলাম । আমর! সকলেই কালের অধীন। স্থতরাং আমারই বা 
দোষ কি? দোষ ত কালের 1” 

তাহা শুনিয়া ব্যাধ বলিল, প্বুবিয্নাছি। তোমরা ছুজনেই যত 
অনিষ্টরের মূল! তৌমাদের মত এমন নিষ্ঠুর দুষ্ট লোক আর কোথাও 
নাই 1” 

এ সময়ে কাঞ্কা যদি তথায় অংসিযা মীমাংল| করিয়। না দিতেন, 
তাহা হইলে এ তর্ক কোথা গিয়া! শেষ হইত, কে জানে ? কাল আসিয়া 
বলিলেন, “তোমরা কেন এত বিবাদ করিতেছ ? বালক পূর্বজন্মে যেমন 
কাঁজ করিয়াছে, এ জন্মে তেমন ফল পাইয়াছে | সুতরাং দোষ আর 
কাহারও নহে, দোষ সেই বালকের নিজেরই 1” 


৩৬২ মহাভালতের গল্প । 


তখন গৌতমী বলিলেন, “অঞ্ছুন, আমার পুত্র তাহার কর্দ-দোষেই 
প্রাণত্যাগ করিয়াছে । আর আমিও আমার কর্ধ-দোষেই এই শোধ 
পাইয়াছি। তাই' হলি বাছা, এই দর্পকে ছাড়িয়া দিয়া নিজের 
ঘরে যাও।” 

এ বায় ব্যাধ সর্পকে ছাড়িয়া দিল। মৃত্যু এবং কাল নিজ নি 
স্থানে চলিয়া! গেলেন । গোৌতমীও ভগবানের চিন্তায় মন দিয়া পুত্রশোব 
নিবারণ করিলেন। 


ধূর্ত শিরাল। 


এক ষে ছিন ধূর্ত শিয়াল, তাঁর ছিল চারি জন বন্ধু । এক বন্ধু বাঘ, 
এক বন্ধু ইছুর, এক বন্ধু বৃক (ছড়ার), আর এক বন্ধু নেউল। পাঁচবন্ধুতে 
ধুব ভাব; তাহার! বনের ভিতরে থাকে, আর শিকার ধরিয়া! খায়। 

নব দিন সমান শিকার মিলে না) কোন দিন ছোট, কোন দিন বড়। 
ইহার মধ্যে একদিন খুব বড একটা হরিণ কোথা হইতে সেখানে 
আমিল। হৃবিণ দেখিয়া পাচ বন্ধুর বড়ই আনন্দ হইল, তাহার! বলিল, 
“আজ এই হরিণ মারিয়া পেট ভরিয়! খাইব 1” 

অমনি বাঘ ছুটিল, বৃক ছুটিল, শিয়াল ছুটিল, নেউল ছুটিল। হরিণও 
ভাহাদিগকে দেখিয়া প্রাণের ভয়ে ছুটিতে জাগিল। সে হরিণ ছিল 
তাহার দলের মর্দার ! তাহার গায় আর পায় যেমন ভয়ানক জোর, 
মাথায় তেমনি মত্ত শিং। তাহার সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া পাঁচ বন্ধুর এই 
লম্বা লঙ্বা জিব বাহির হ্ইয়| পড়িল; তাহার শিং নাড়া দেখিয়া ভয়ে 
তাহাদের প্রাণ উড়িয়া গেল! 

তখন শিয়াল বলিল, “বাঘ মামা, ওর গায় বড় জোর, ওকে অমনি 
কাবু করিতে পারিবে না। চল, আমরা চুপিচুপি ঝোপের ভিতরে 
নুকাইয়! থাকি। তারপর ঘখন হরিণট! ঘুমাইয়! পড়িবে, তখন ইন্দুর 
কু গিয়! খ্যাচ্‌ করিয়া তাহার পায়ের শির কাটিয়া দিবেন। তখন আর 
ন্গে ছুটিতেও পারিবে না, গুঁতাইতেও পারিবে না। তাহা হইলেই 
আমরা তাহাকে মারিয়া মনের সুখে পেট ভরিয়। খাইব।” 

বাঘ বলিল, “বেশ বলিয়াছ ভাগে; তবে তাই হুউক।” 

বুক, নেউল আর ইন্গুরও একসঙ্গে বলিল, “হা, হী! তবে তাই 
'ছোক্‌! 
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তারপর ইন্ুর ঘুমের ভিতরে যেই হরিণের পায়ের শির কাটিয়া দিল, 
অমনি বাথ 'তাহার খাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিল। 

তখন শিয়াল নাঁচিতে নাচিতে বলিল, “বাঃ! বাঃ! ইছুর বন্ধুর দাতে 
কেমন ধার, আর বাধ মামার গায়ে কি জোর! এখন সকলে মিলিয়! 
হরিণটাকে খাইতে হইবে | তোমরা শ্রীজ শীত জান করিয়া আউস, 
ততক্ষণ আমি এটাকে পাহার। দিই 1” 

শিয়ান্সের কথায় আর সকলে ন্নান করিতে গেল, আর সে খাড় উচু 
রুরিয়া, কাঁশ খাড়া করিয়া, খুব গম্ভীরভাবে বসিয়া যেন কতই পাহারা 
দিতে লাধিল। খালিক বাদে বাঘ জান করিয়া আসিয়া দেখিল, শিয়ালের 
মুখ বড়ই স্টার, যেন সে যারপরনাই ভাবনায় পড়িয়াছে। তাই সে 
ব্যস্ত হইয়া! জিজ্ঞাস! করিল, “কি ভাগ্নে, এত গম্ভীর দেখিতেছি যে, কি 
ভাবিতেছ ?* 

শিগ্পাল বলিল, “আর মামা, সে কথ! বলিয়া কাজ কি? আমার 
মন বড খারাপ হইয়া গিয়াছে । তুমি ত গেলে ন্ান করিতে । তখন 
ইছবর হতন্ঠাগ! বলে কি না যে, সে নিজেই হরিণ মারিয়াছে,-_তুমি নাকি 
কিছুই করিতে পার নাই। আর মামা, তোমার নিম্বাটা যে সে করিল, 
সেআর কি বলিব? এর পর আমার আর এই হরিণ খাইতে ইচ্ছা 
হইতেছে না।” 

এ কথায় বাঘ গঞ্জন করিয়। বলিল, “বটে ? তবে কাজ নাই ভাগ্নে 
ও হরিণ খাইয়া । আমি এখনই আরে! অনেক জন্ত মারিয়া আনিতেছি, 
তাহাই আমরা খাইব |” 

এই বলিয়া বাঘ সেখান হইতে চলিয়া গেল। তারপর আসিগ 
ই্ুর। ইছুরকে দেখিয়া শিয়াল খুব গম্তীরভাবে বলিল; "তাই ত ভাই, 
একটা কথা বখন হইয়াছে, তখন তোমাকে তাহা না! বল! কি ভাল হয়? 


ধূর্ত শিয়াল । ৩০৫ 


এই মাত্র বুক তোমাকে ধুঁজিতে গেল । সে বলিয়াছে, তাহার না কি 
হরিণ খাইতে একটুও ভাল লাগে না, আজ সে ইছুব খাইবে |” 

যেই একথা গুনা, অমনি “মাগো । আমার কাজ নাই হরিণ খাইয়া ।” 
বলিয়া ইছুর দুই লাফে তাহাব গর্তের ভিতয়ে ঢুকিয়! পড়িল । 

চুর গর্ভে ঢুৃকিবাব একটু পরেই শিয়াল দেখিল, এ বুক আসিতেছে । 
অমনি সে যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া, তাহার নিকট গিয়া, তাহার কাণে কাণে 
বলিল, “ভাত 1 বড়ই ত মুস্কিল দেখিতেছি । তুমি বাঘকে কি বলিয়াছ ? 
সে দেখিতেছি তোমাব উপব চট্িয়। একেবারে আগ্থন। আমি কি 
তাহাকে থামাউম্না রাখিতে পারি? সে পারিলে যেন আমাকেই 
ধরিয়া খায়। সে এইমান্ তোমায খুঁক্জিতে গেল, এখনই আবার 
আসিবে ।” 

তাহা শুনিয়া বুক বলিল, “সর্বনাশ 1 তবে আমি এই বেলা পলাই। 
বাচিয়া থাকিলে অনেক হরিণ খাইতে পারিব।” তারপর আর সে 
সেখানে একটুও দেরী কবি না। 

বুক যাইবা মাত্র, শিয়াল তাড়াতড়ি উঠিয়া সেখানকার মাটিতে বড় 
বড স্বাচড় কাটিতে লাগিল। তারপর খানিক ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া, 
আর মুখেব ছুই পাশে অনেক থুথু আর হরিণের রক্ত মাথাইয়া, বিকট 
ভেংচি মারিয়া বসিয়া! রহিল । 

নেউল স্নান করিয়া! আলিয়া দেখে, একি বিষম কাণ্ড? শিয়াল 
তাহার দিকে খালি আড় চোখে চায়, আর কোন কথ! ভিজ্ঞাসাকরিলেই 
দাত খিচাইতে থাকে । শেষে দে অনেক মিনতি করিয়! বলিল, “কি 
হইয়াছে ভাই, বল না ?” 

এ কথায় শিদ্ধাল দুই চোখ ঘুরাইয়া! বলিল, “বাঘ পলাঈল, বুক 
পলাইল, এখন নেউল বলে কিনা “কি হইয়াছে? হইবে আর কি? 
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ওরা, সকলেই আমার কাছে যুদ্ধে হারিয়া পলাইয়াছে, এখন থাঁলি ভৃমিই 
বাকি) আইম একবার যুদ্ধ করি।” 

এই বলিয়া শিয়াল আরো বেশী করিয়া ঠাত খিচাইতে লাগিল । 
তাহা দেখিয়া নেউল্স বলিল, “ভাই, তোমার অত পরিশ্রম করিতে হইবে 
না॥ আমি রিনা যুদ্ধেই হার যানিতেছি ।” 

তারগঞ্ন তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল। আর শিয়াল 
খালিক খুব হাসিয়া লইয়া হরিণ গাইতে বমিল। 


ধ্ট 
চু ইাস। 

সমুদ্রের ধারে এক ভারি দুষ্ট বুড়া হাস থাকিত। সে মুখে 
কেবলই মিষ্ট হাসি হাসিত, আর মনের ভিতরে দিন রাত খালি ছুট 
ফন্দি তআটিত। 

বুড়। হাস। তাহার গায়ে জোর নাই, ঠোটে ধার নাই । মাছ ধরিতে 
পারে না, পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। সেদিন রাত বাসয়া ভাবে, 
"ভাইত, এখন করি কি?” 

তারপর একদিন সে কোথায় একখানি নামাবলীর টুকরা কুড়াইয়। 
পাইল। সেই নামাবলীর ট্ুকরাখানি গায় দিয়া, আর নাকের উপর 
স্ন্দর ফোটা কাটিয়া, বুড়া বলিল, “বাং! আমি কেমন ভট্‌চাধ্যি 
হইয়াছি '” 

সমুদ্রেব জলে শত শত পাখী খেলা করিতেছিল। ভট্চাধ্যি সাজিয়! 
দুষ্ট ঠাস তাহাদের নিকট গিয়া বারবার বলিতে লাগিল, “দুর্গা, ভূর্গা, দুর, 
হুর্গা! বাছা সকল! ধর্ম কর, অধন্ম করিও ন! দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা 1? 

তখন হইতে সে রোজ এমনি কবে। তাহাতে পাথ্ীদের তাহার 
উপর কি যে ভক্তি হইল, কি বলিব। তাহার! তাহাকে ঠাস ঠাকুর 
বলে, দেখিতে পাইলেই ছুটিয়া আসিয়া গড় করে, আর ভাল তাল মাছ 
আনিয়। খাইতে দেয়। 

একদিন 'হাস ঠাকুর তাহাদিগকে ডাকিয়! বলিল, “বাছা সকল ! 
তোমরা তোমাদের ভিমগুলি ফেলিয়া জলে খেল। করিতে যাও, আর 
তাহ নষ্ট হইয়! যায়। এমন ক্ধরিতে নাই। ডিমখুলি আমার কাছে 
রাখিয়া যাইও, আমি পাহারা দিব 1” 


৩০৮ মহাভারতের গল্প । 


তখন হইতে ভাঙার! হাস ঠাকুরের কাছে ভিষ রাখিয়া জলে খেলা" 
করিতে ধায়। বেচারারা গণিতে জানে না, কাজেই ফিরিয়া আলিয়া যে 
কয়টি ডিম্ন পায়, তাহাতেই খুসী থাকে । ছুষ্ট হাস কিন্তু তাহাঁর! জলে 
ডুব দিলেই, এক একটা! করিয়া ডিম খায়! 

তারপর একদিন একটি পাখী কাদিতে কার্দিতে অন্ত পাখীদিগকে 
বলিল,"ভাই, আমার একটি ডিম ছিল, হাস ঠাকুরের কাছে সেটি রাখিয়া 
আমি খেলা করিতে গিয়াছিলাম | হায়! আমার ডিমটি কি হইল? 
খেলা করিয়া আসিয়া ত আমি আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না !» 

এ কথ শুনিয়া আর পাখীরা বলিল, "তুমি বড অসাবধান ! এমন 
করিয়া বি ভিম হারাইতে আছে ?” 

ভারপর আর একদিন আর একটি পাখী গাস ঠাকুরের কাছে ডিম 
রাখিয়। খেলা করিতে গেল, ফিরিয়া আসিয়া আর তাহা পাইল না। 
ফিন্তু এ কথ। সে আর কাহাকেও বলিল না। পরদিন অন্য পাখীর! হাস 
ঠাকুরের নিকট তাহাদের ডিম রাখিয়া খেল! করিতে গেল; কিন্তু এই 
পাখীটি সেপ্িন আর খেলা করিতে না গিয়া, একটা গর্তের ভিতর হইতে 
ঠাস ঠাকুরকে পাহারা দিতে লাগিল । 

হাস ঠাকুর নামাবলী গায় দিয় আর নাকে ফৌটা কাটিয়া বসিয়া 
আছে, আর কেবল বলিতেছে, “ছুর্গা, দুর্গা, ছুর্গা, ছুর্গা 1” তাহার 
চারিদিকে পাখীদের ডিম ছড়ান রহিয়াছে , দুর্গা, দুর্গা বলিতে বলিতে 
সে তাহার দিকেও এক একবার তাকাইতেছে । 

ইহার মধ্যে জলের পাখীরা সকলে মিলিয়! একবার টুপ্‌ করিয়া ডুব 
মারিল। আর অমনি হাঁস ঠাকুর খপ্‌ করিয়া একটি ডিম লইয়া! মুখে 
পূরিল ! তারপর সেটিকে গিলিয়া আবার খুব জৌরের সহিত বলিতে 
লাগিল, দুর্গা ! ছুর্গা! দুর্থা! ছূর্গা 1" 


দুষ্ট হাস। ৩৯ 


সেই পাখীর্টির এ নকলের কিছুই দেখিতে বাকী রহিল না। সেদিন 
রাজ্িতে ভাহার নিকট একথা শুনিতে পাইয়া, আটটা খুব বণ্ডা আর 
ধারাল ঠোর্টওয়ালা পাখী বলিল, “কাল আমরা পাহারা দিব !? 

পরদিনও হাস ঠাকুর সকলকে খেল! করিতে পাঠাইয়া, তাহাদের 
ডিমের উপর পাহারা দিতে লাগিল । সে জানিত না যে, তাহার উপর 
আবার আটটা পাখী পাহারা দিতেছে তাই সেদিনও, জলের পাখীর! 
ডুব দেওয়ামাত্র যেই সে একটি ডিম খপ্‌ করিয়! মুখে পৃরিয়াছে +-অমনি 
আটটা পাখী আট দিক্‌ হইতে' আসিয়! ঠক ঠক শবে তাহার মাখায় 
ঠোঁকর মারিতে আরম্ভ করিয়াছে । সে ডিম আর ঠাস ঠাকুরের গিলা 
হইল না। তাহার আগেই সেই আট পাখীর ঠোকরের চোটে তিনি 
ঠা করিয়। মরিয়া! গেলেন । 

তখন একটা খুব গোলমাল হইল। তাহা শ্রনিয়া সক পাখী 
তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়! আসিয়! দেখিল যে, হাস ঠাকুর ঠা করিয়া 
মরিয়া রহিয়াছেন, তাহার মুখের ভিতরে একটি গাং শালিকের ডিম। 

তখন সকলেই বুঝিল, কি হইয়াছে । 


নিতান্ত প্রাচীন কচ্ছপ। ; 


যখন প্রলয় হয়, মার্কগেয় মুনি তখন উপস্থিত ছিলেন । তিনি 
অনেক ছ্রিনেব মানব | আবার তাহারও আগের মানুষ ছিলেন 
মহারাজ ইন্দ্রছায় । মহারাজ ইন্ত্রদায় যে কত দান, কত ধর্শ। কত যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন, আর তাহাতে তাহার কত পুণ্য হইয়াছিল, তাহ! বলিবার 
আমার সাধ্য নাই। 

সেই পুণ্োর ফলে মহারাজ স্বর্গে গিয়। হাজার হাজাব বৎসর বাস 
করিয়াছিলেন । হাজার হাজার বৎসর পরে তাছার পুণ্য ফুরাইয়া গেল, 
কাজেই তখন আবার তাহাকে এই পৃথিবীতে ফিরিয়াআসিতে হইল। 

ততদ্দিনে পৃথিবীর লোকে তাহার কথ! একেবারেই তুলিয়া গিয়াছিল। 
এত দান, এত ধর্শ, এত যজ্ যে তিনি করিয়াছিলেন, সে সকলের কথা 
জানা দূরে থাকুক, তাহার নামটি পথ্যন্ত কাহারও মনে ছিল ন1। 

রাজ] ভাবিলেন, “মার্কপডেয় মূনি খুব পুরাণ মানুষ, তাহার নিকট 
যাই,_-তীহার হয়ত আমার কথা মনে থাকিতে পারে ।” 

তাই তিনি মার্কগেয় মুনির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মুনি 
ঠাকুর, আমার কথ। ত সকলেই ভূলিয়! গিয়াছে । আপনি কি আমাকে 
চিনিতে পারেন ?” 

মার্কণেয় মুনি বলিলেন, “আমরা তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
ব্যস্ত থাকি, তাহাতে নিজের কথাই কতবার তৃলিয়া যাই । আপনাকে 
আবার কি করিয়া চিনিতে পারিব ?” 

তাহা শুনিয়। রাজ! বলিলেন, “আচ্ছা মুনি ঠাকুর, আপনার চেয়েও 
পুরাণ লোক কি কেহ আছে ?” 


নিতান্ত প্রাচীন কচ্ছপ । ৩১১ 


মার্কগেয় যুনি বলিলেন, “হিমালয় পর্বতে প্রাবারকণণ বলিয়া এক 
প্যাচা আছে, সে আমার চেয়েও ঢের বুড়া হইয়াছে । হয়ত সে 
আপনাকে চিনিতে পারিবে । আপনার সেখানে যাইতে ইচ্ছা হইলে, 
আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারি। কিন্তু সে যে ঢের দূরেব পথ!” 

বাজা বলিলেন, “তাহাতে কি? আমি আপনাকে বহিয়া লইয়া 
যাইব ।” 

এই বলিয়া তিনি মার্কগেয় মুনিকে বহিয়া, সেই প্যাচার নিফট 
উপস্থিত হইয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওহে বাপু, তুমি ত শুনিয়াছি 
যারপর নাই পুরাণে! লোক; তুমি কি আমাকে চিনিতে পার ?” 

এ কথায় প্যাচা তাহার গোল গোল চোখ ছুটি বড় কবিয়া, খুব 
ব্যস্ত ভাবে, আঁগে বসিয়া, তারপর দীড়াইয়া, তারপর উঁকি দিয়া, 
তারপর গুঁড়ি মারিয়া, রাজাকে মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া 
দেখিল, ভারপর অতিশয় গম্ভীর ভাবে বলিল “না, মহাশয় ! আমার ত 
বোধ হয়, যেন বা আপনাকে চিনি বলিয়া! মনে হইতেছে ন1 1” 

তাহা শুনিয়। রাজ! বলিলেন, “আচ্ছা, তোমার চেয়েও বুড়! কি 
কেহ আছে ?” 

প্যাচা খানিক চিস্ত। করিয়া বলিল, “ইন্দ্রদ্যয় নামে এক সরোবর 
আছে, তাহাব ধারে নাড়ীজজ্ঘ বলিম্বা এক বক থাকে । সে আমার 
চেয়েও বুড়া , তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করুন 1” 

পাচা তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া সেই সরোবরের ধারে সেই বকের 
নিকট লইয়া আসিলে, মার্কগ্ডেয় যুনি তাহাকে জিজ্ঞান! করিলেন, “ওহে 
নাড়ীজজ্য, তুমি কি রাজা! ইন্জরদ্যুয়কে জান ?” 

বক এক পায় দ্রাড়াইয়! খানিক চিস্তা করিয়া বলিল) “না মহাশয় ! 
আমি তত তাহার কথা কিছুই জানি না!” 


৩১২ মহাভরতের গল্প । 


রাজ। জিজ্ঞাসা করিলেন।“তোমার চেয়েও প্রাচীন কেহ আছে কি ?” 

বক ঝলিল, “এই সরোবরে এক কচ্ছপ থাকে, তাহার নাম অকৃপার; 
সে আমার চেয়েও অনেক প্রাচীন |" 

এ কথায় তাহারা সেই বককে লইয়া অকুপারকে খুঁজিয়া বাহির 

করিলেন। বকের ভাক শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়। 
আসিলে। মার্কগ্ডেয় মুনি তাহাকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, “অকুপার, তুমি 
কি এই ইন্দ্রদ্যুয় রাজাকে জান ?” 
/ এ বৃথা শুনিয়াই অকুপাব কাদিতে লাগিল। তারপর একটু শাস্ত 
হইয়া সে বলিল, “আহা ! ইহাকে জানিব না ত জানিব কাহাকে ? এত 
যাগ যঞ্ আর কে করিয়াছে? ইনি যজ্ঞের সময় যে সকল গরু দান 
করিয়াছেন, তাহাদের খুরের ঘায় এই সরোবর হইয়াছে, তাহাতে সেই 
অবধি আমি পরম স্থৃখে বাস করিতেছি ।” 

তখন ঘ্বর্গ হইতে দেবতারা ইন্দ্রহ্যযনকে ডাকিয়া বলিলেন, “মহারাজ ! 
এখনও তোমার পুণ্যের কথ! লোকে ভুলিয়া যায় নাই, সুতরাং তুমি 
আবার স্বর্গে চলিয়৷ আইস!" 

সেই কচ্ছপটি না জানি কতই বুড়া! ছিল। আমরা তাহার কথা 
সহজে ভুলিব নাঁ। সে মহারাজ ইন্দ্রছ্যয়কে মনে রাখিয়াছিল, তাই 
তিনি আধার স্বর্গে যাইতে পাইলেন । 


অলস উট। 


সত্াযুগে এক বনের ভিতরে যার পর নাই বোকা আর অলস একটা 
বিশাল উট ছিল। মুনিবা তপস্যা করেন, তাহ! দেখিয়া সেই উট 
বলিল, "আমিও তপস্যা করিব 1” 

এই বলিয়া সে সত্য সত্যই অতিশয় ঘোরতর তপন্যা আরম্ত 
করিল। তপস্যার সময় মুনিয়। যত রকম কঠিন কাজ করিয়। খাকেন, 
তাহার কিছুই মে করিতে বাকি রাখিল না। শেষে একদিন ক্রশ্ষ। 
তাহার ভপন্তায় তুষ্ট হইয়। তাহাকে বর দিতে আসিলেন। 

্রন্ধ! তাহার নিকট আসিয়! বলিলেন, “বাপু! তোমার অতি উত্তম 
তপস্তা হইয়াছে । এখন বল দেখি, তুমি কি চাও ?” 

উট বলিল, “ঠাকুর, আপনি যদি দয়! করিয়। আমার এই গলাটাকে 
'একশ যোজন লম্বা করিয়া! দেন, তবে বড় ভাল হয়|” 

এ কথায় ব্রহ্ম! “তথাস্ত' বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া! গেলেন । 

তারপর দেখিতে দেখিতে সেই উটের গলা এক শত যোজন লম্বা 
হইয়। গেল! 

এখন আর সে উটের সুখের সীম! নাই ! আহারের জন্ক আর 
আগের মত তাহার বনে বনে ঘুরিয়৷ বেড়াইতে হয় না। এক শত 
যোজনের ভিতরে যত কচি ঘাস, কোমল পাতা আর মিষ্ট ফল আছে, 
মে এক জায়গায় শুইয়াই সব খাইতে পায়। 

এমনি করিয়া সারাটা গ্রীক্ষকাল তাহার পরম স্থুথে কাটিয়া গেল। 
তারপর আসিল বর্ধাকাল। তখন সে বেচারা তাহার সেই এক শত 
যোজন লম্বা গল! লইয়া, এষনই বিপদে পড়িল যে, কি বলিব! 


৩১৪ মহাভারতের গল্প । 


দিন রাত বনে বনে ঘুরিয়া সে সারা হইয়া গেল, কোথাও এমন, 
একটু জায়গ। পাইল না--যেখানে তাহার গলাটি রাখে । শেষে অনেক 
খুঁজিয়া সে একটা পর্বাতেব গুহা দেখিতে পাইল, তাহাও একশত যোজন 
লম্বা । সেই গুহায় গলা ঢুকাইয়! সে কিছুকালের জন্য বৃষ্টির হাত হইতে 
বাঁচিল। 

তারপর বড়ই ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হল, আর সেই বৃষ্টিতে সকল 
দেশ জলে ডুবিয়া গেল। সেই সময়ে এক শিয়াল আর তাহার শিয্নালিনী, 
বৃষ্টির তাকায় যার পর নাই কাতর হইয়া, শীতে কাপিতে কাপিতে বনে 
বনে ঘুৰিয়া বেডাইতেছিল, কিন্তু কোথাও একটু থাকিবার জায়গা! বা 
খাইবার জিনিস পায় নাই । শেষে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, অনেক কষ্টে 
তাহার! সেই পর্বতের গুহায় আনিয়া ঢোকে । গুহায় ঢুকিয়া সেই 
উটের গল্পা দেখিতে পাইবামাত্রই,তাহারা আনন্দের সহিত তাহা খাইতে 
আরস্ত করিল। সরু গুহার মধ্যে গলা গুটাইবারও সাধ্য নাই, একশত 
যোজন লম্বা সেই জিনিসটাকে তাড়াতাড়ি বাহির করিনা আনিবারও 
উপায় নাই, কাজেই তখন সেই বোকা উটের কি রশা হইল, 
বুঝিতেই পার। 


বাঘ আর শিয়ালের কথা। 


পূর্বকালে পৌঁধিক নামে এক বাজ, তাহার প্রজাদিগের উপর অত্তি- 
শয় অত্যাচার করাতে, মৃতার তব তীহাকে শিয়াল হইয়া জন্মিতে হয়। 

সেই শিয়ালের পূর্বরজন্মের কথ! সবই মনে ছিল। তাই সেদিন 
বাত কেবল এই বলিয়া! দুঃখ কবিত ষে, “হায়! আমি রাজ ছিলাম; 
আর নিজের কম্মদোষে শিয়াল হইলাম 1” 

এই ভাবিয়া সে মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া কেবল ফলমূল খাইয়া দিন 
কাটাইতে লাগিল, আর, সর্ধবদ! সত্য কথা বলাতে আর সকল জীবফে 
দয়! করাতে, অল্প দিনের ভিতবেই সে খুব ধান্মিক হইয়া উঠিল। 

সেই শিয়াল একটা শ্বশানে থাকিত। দেখানকার অন্য শিয়ালের! 
তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল, “ভাই! তুমি শিয্পাল হইয়| 
নিবামিষ খাও, ইহ] বডই অগ্তায় কথা । এত মাংস এখানে থাকিতে 
তুমি এমন কষ্ট কবিতেছ' তুমি কি বোকা 1” 

এ কথায় সেই ধাশ্মিক শিয়াল বলিল, “ভাই । শিয়াল হইয়াছি 
বলিয়াই কি অধম্ম কবিব!/ ফল খাইয়া ঘদি বাচিয়া থাক| যায়, তবে 
কেন মাংন খাইয়া পাপের ভাগী হই ?” 

সেই সময়ে এক বাঘ সেইথান দিয়া যাইভেছিপ । শিয়ালের কথা 
শুনিয়া সে ভাবিল, “আহা, এই শিয়ালটি কি ধার্শিক ! আমি ইহাকে 
আমাব মন্ত্রী করিব 1” 

এই ভাবিগা সে শিয়ালকে বলিল, “আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তৃষি 
অতি সংলোক॥ তুমি আমার মন্ত্রী হও ।” 

এ কথায় শিয়াল বলিল, “মহারাজ, আপনি যদি আমার কয়েকটি 
কথায় রাঙ্জি হন, তবে আমি আপনার মন্ত্রী হইতে প্রস্তুত আছি । আপন্সি 

২২ 


৩১৬ মহাভারতের গল্প । 


আমার কথাম্ধ অমত করিতে পারিবেন না । আপনি যখন আমার সহিত 
পরামর্শ করিবেন, তখন আর কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারিবে 
না) আর, আপনার রাগ হইলেও আমাকে শান্তি দিতে পারিবেন না।” 

বাঘ বলিল, “আচ্ছা, তাহাই হইবে। তুমি আমার সঙ্গে আইস ।” 

এইরূণে সেই শিক্পাল ত বাঘের মন্ত্রী হইল। তাহাকে মন্ত্রী করিবার 
কিছুদিন পরেই বাঘ বুঝিতে পারিল যে, এমন-ভাল মন্ত্রী আর সে 
কখনও পায় লাই । সুতরাং সে তাহাকে খুবই আদর দেখাইভে 
লাগিল। শিয়ালও নিজের স্থথদুঃখের দিকে না চাহিয়া, প্রাণপণে 
তাহার কাজ করিতে লাগিল । 

কিন্তু ধাঘের যে পুরাণে কর্মচাবীর! ছিল, তাহাব। এই নৃতন মন্ত্র 
আঁসাতে একটুও সন্তষ্ট হইল না। তাহার! বড়ই ছুষ্টলোক ছিল, দিন 
রাত কেবল বাঘকে ফাকি দিত। তাহারা দেখিল যে, নৃতন মন্ত্রী 
আসাতে তাহাদের লাভের পথও একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে । তাই 
তাহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিল ষে, যেমন করিয়াই হউক, এই 
ছুষ্ট মন্ত্রীটাকে তাড়াইতে হইবে। 

বাঘের খাওয়ার জন্য প্রতিদিন ভাল ভাল মাংস আসে, অন্য 
কাহারও সে মাংস খাইবার হুকুম নাই। বাঘের দুষ্ট চাকরেবা একদিন 
চুপি চুপি সেই মাংস চুরি করিয়া, শিয়ালের গর্তের নিকট নিয়া লুকাইয়া 
রাখিল। শিয়াল ইহার কিছুই জানিতে পারিল নাঁ। বাঘ তখন ঘুমাইয়া 
আছে, ঘুম হইতে উঠিয়া খাইবে। কিন্তু সেদিন সে ঘুষ হইতে উঠিয়া! 
দেখিল, তাহার খাইবার কিছুই নাই । 

তখন বাঘের কেমন রাগ হুইলঃ তাহা বুঝিতেই পার। সে রাগে 
গঙ্জন করিতে করিতে সকলকে বলিল,”কোন্‌ ছুষ্ট আমার মাংস খাইল? 
শী তাহাকে ধরিয়া আন ।” 


বাঘ ও শিয়ালের কথ! । ৩১৭ 


তখন সেই ছুষ্ট চাকরেরা তাহাকে বলিল, “মহারাজ, আপনার সেই 
অনত্রী মহাশয়ই এই কাজ করিয়াছেন মহারাজ ভাবেন, বুঝি তিনি বড়ই 
ধার্দিক। কিস্ত এই দেখুন, তাহার ফেমন কাজ ।” 

এই বলিয়া শিয়ালের গর্তের কাছে লুকান নেই মাংন আনিয়া 
তাহা'র! বাঘকে দেখাইল। তখন বাঘ রাগে দুই চোখ ঘুরাইয়। বলিল, 
প্বাপু দকল ! তোমর! শীত গিয়! সেই দুষ্টকে বধ কর 1” 

দুষ্ট চাকরেরা তখনই গিয়া শিয়ালকে মারিয়া ফেলিত) কিন্তু বাঘের 
মা ভাহ! হইতে দিল না । সে বড়ই বৃদ্ধিমতী বাঘিনী ছিল। তাই 
চাকরদের ছল বুঝিতে পারিয়! সে বাঘকে বলিল, “বাছা ! ইহারা! কেমন 
লোরু, তাহা ত জাঁনই | ইহাদের কথায় কি বিশ্বা করিতে আছে? 
শিল্নাকে তুমি কত ভাল জিনিন দিতে চাও, সে তাহা নেয় না। মেকেন 

ংস চুরি করিতে যাইবে ! তুমি ভাল করিয়া ইহার বিচার কর ।” 

মায়ের কথায় বাঘ শান্ত হইল। তারপর একটু খবর লইয়াই সে 
বেশ বুঝিতে পারিল যে, শিয়ালের কোন দৌষ নাই, সমস্তই সেই দুষ্ট 
চাকরদের চক্রান্ত । 

তখন আর শিয়ালের আদরের সীমা রহিল না। কিন্তু বৃদ্ধিমান্‌ 
শিয়াল বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে এমন মুনিবের চাকরি করা 
ধার্টিক লোকের কাজ নহে । স্থতরাৎ দে বাঘকে বিনয় করিয়া বলিল, 
“মহারাজ! এমন অপমানের পয আর আপনার নিকট কি করিয়া 
থাকিব? আপনার মঙ্গল হউক! আমি চলিলাম ।" 

এই বলিয়। সে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। । 


মহষি ও কুন্ধুরের কথা । 


সতাযুগে এক অতি দয়ালু মুনি ছিলেন, তাহার তপন্যার তেজ বড়ই 
আশ্চর্য ছিল। একট। কুকুর সেই মুনিঠাকুরকে অতিশয় ভক্তি করিত। 
মে সর্বদ| তাহার নিকট বসিয়। থাকিত, মার তিনি তাহার দিকে 
চাহিলেই আহ্লাদে লেজ নাড়িত। মহষিকে সে অতি যত্তবের সহিত 
পাহার। দিত, কখনও তাহাতে ছাড়িরা যাইত না। এজন্ত মহধিও 
'ভাহাকে বড়ই স্লেহ কবিতেন। 

একদিন একটা স্বীগী সেই কুকুরটাকে খাইবার জন্য মহধিব আশ্রমে 
'আসিয়। উপস্থিত হইল। বেচারা কুকুর তখন লেজ গরটাইয়া 
প্রাণের ভয়ে কাপিতে কাপিত্ে, একবার মুনিগকুরের পিছনে গিয়। কেউ 
কেউ করে, কিন্তু কিছুতেই স্থির হইতে পারে না। ত্তাহার এইরূপ 
দুর্দশা দেখিয়া মুনিব দয়! হওয়াতে তিনি বলিলেন,“ভয় কি বাছ। তোর? 
এই আমি তোকেও ম্বীগী করিয়া দিতেছি । এর পর আর দ্বীপী দেখিলেই 
তোকে পলাইতে হইবে না 

এই বলিয়। মহ্‌ষি তাহাকে দ্বীগী করিয়া দিলেন। তখন আর সেই 
কুকুরের আহ্লাদের সীম রহিল না। সে বুক ফুলাইয়া আশ্রমের সম্মুখে 
থিয়! ঈাড়াইল। তাহ। দেখিয়া বনের দ্বীপী অপ্রস্তত হুইয়া চলিয়া! গেল । 

মেই কুকুর এখন হইয়াছে স্বীপী, এখন আর সে স্বীপী দেখিলে ভয় 
পায় না; আর কুকুর টা মে ভাড়িঘ! খাইতে যায়। এমনি কবিয়। 
কয়েক দিন গেল। স্ভারপর একদিন এক প্রকাণ্ড বাঘ আপিয়া সেই 
আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে ভয়ঙ্কর বাঘের ইাড়িপান। মুখ, ধারাল দাত 
আর এই বড় ঠা দেখিয়া, মহধির স্বীপী ভাবিল, “এইবার বুঝি প্রাণটা 


মহঘ্ধি ও কুকুরের কথা । ৩১৯ 
যায়!” তখন মুনি তাহাকে বলিলেন, “ভয় নাই, তোকে এমনি বড় বাথ 
করিয়া দিতেছি |” 

সেই মুহূর্তেই সেই দ্বীপী ভয়ঙ্কর বাঘ হইয়া! গেল। বুনে। বাঘ আর তখন 
তাহার কি করিবে? ইহার পর হইতে সে অন্য বাঘের মত বনে শিকার 
ধরিয়া খায়, আর খুব উৎসাহের সহিত মহধির আশ্রমে পাহারা! দেয়! 

একদিন সে খাওয়া দাওয়ার পর আশ্রমে শুইয়া আছে, এমন সময় 
দেখিল যে, কালো মেখের মত অতি বিশাল এক পাগল! হাতী, থামের 
'মত ছুই ্াত বাগাইয়। তাহাকে মারিতে আসিতেছে । সে হাতীর গঞ্জন 
মেঘের ডাকের চেয়েও ভয়ানক | তাহ! দেখিয়া! মহধির বাঘ নিতান্ত 
জভসড়ভাবে মহধির পিছনে লুকাইতে গেলে, তিনি বলিলেন, "হাভী 
দেখিয়া ভয় পাইয়াছিস্‌? আচ্ছা, আমি তোকে হাতী করিয়া! দিতেছি ।” 

এ কথা শেষ হইতে ন। হইতেই, মহধির বাঘ, সেই ভয়ঙ্কর হাতীর 
চেয়েও ভয়ানক পর্বতাকার এক হাতী হইয়া গেল। তাহাব চেহার। 
দেখিয়া বুনে। হাতী আর এক মুহূর্তভও সেখানে রহিল ন। 

ইহার পর অনেক দিন চলিয়৷ গেল। মহবির হাতী বনের গাছপালা 
খায়, আর আশ্রমে পাহার! দেয়। তার পর একদিন একটা সিংহ মেই 
আশ্রমে আসিয়! দেখ! দিল। হা'তী ধত বড় হউক, সিংহ দেখিলেই ভয়ে 
তাহাব প্রাণ উড়িয়া যায়। মহষি যখন দেখিলেন যে, তাহার হাতীটি 
সিংহের ভয়ে নিতাস্তই অস্থির হইয়াছে, তখন কাজেই তাহাকেও তিনি 
সিংহ না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন ন।। এমনি করিয়া সেদিনক্কার 
বিপদ কাটিয়া! গেল । 

ছিল কুকুর, যুনির দয়ায় হইল স্বীপী। তারপর সেই দ্বীপী হইল 
বাঘ; বাঘ হইল হাতী, হাতী হইল সিংহ । সিংহ হইলে ত সে তাবৎ 
'পশ্তর রাজাই হইল, তখন আর তাহার কিসের ভয় ? তখন সে মনের 


৩২৪ ৃ্‌ মহাভারতের গল্পা। 


আনন্দে সেই বনে সর্দীরী করিয়া বেড়াইভ; অন্থ গপ্তরা তাহাকে 
দেখিলে ভগ্জে পলাইয়া যাইত । 
মাহ! টক, সিংহের চেঞ্কেও ভয়ানক একট! অতি অন্তত আর নিতান্ত 
উৎকট আট পেয়ে জন্তু আছে, ভাহার নাম শরভ। সে সিংহ দেখিলেই 
তাহাকে ধরিয়া ধায়। এমন ভয়ঙ্কর জন্তু আর এই ভ্রিতৃধনে নাই । মহষির 
মিংহ যখন ধনের ভিতরে খুবই রাজত্ব করিতেছিল, তখন একদিন সেই 
শরভ একট] আসিয়! ভাহাকে খাইবার জন্ত তাড়া করিল । আর একটু 
হইলেই সে তাহাকে খাইয়া শেষ করিত। কিন্তু মহৃধি তাহার সিংহটাকে 
তাড়াতাড়ি শরভ করিয়া দেওয়াতে আর তাহা করিতে পারিল না । 
তারপর মহর্ধির পরভ কিছু দিন সেই বনের ভিতরে খুবই ধৃমধাম 
করিয়া বেড়াইল,'আর অতি অল্প দিনের ভিতরেই বনের সকল জন্ত খাইয়া 
শেষ করিল। যে ছু একটা জন্ব তাহার হাতে মার! পড়ে নাই, ভাহারা 
পলাইয়া প্রাণ বীচাইল। তাহার পর হইতে আর মহুধির শবভের আহার 
মোটে না। বেচারা! দিন কতক উপবাস করিয়া কাটাইল, তারপর ক্ষুধার 
জালায় তাহার প্রাণ যায় যায়! তখন সে তাহার শুকনো ঠোঁট চাটিতে 
চাটিতে ভাবি, "আব ত অস্ত নাই! তবে মুনিঠাকুরকেই খাইব নাকি ? 
মুনি যে ব্রিকালজ্ ছিলেন, বোক শরভ তাহা জানিত না। সে 
মনিকে খাইবার কথা মনে করিবামাত্র/তিনি তাহ! টের পাইয়া বলিলেন, 
"বটেরে, হতভাগ! ! ভবে তুই যে কুকুর ছিলি, আবার সেই কুকুর হ!” 
বলিতে বলিতেই সেই শরভ আবার কুকুর হইয়া হেটমুখে মুনির 
নামনে আসিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। কিন্তুমুনি তাহাকে আর 
পূর্বের স্তায় আদর না করিয়া বলিলেন, “দুর হ হতভাগা! আমার 
এখানে আব তোর স্থান নাই । 
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তিন মাছের কথা। 


কোন এক পুকুরে তিনটি শোঃল মাছ ছিল। তাহাদের একটির 
নাম ছিল “অনাগত বিধাতা"; মে কোন বিপদ হইবার আগেই তাহার 
উপায় করিয়া! রাখিত। আর একটির নাম ছিল 'প্রত্যুৎপঙ্জমতি” ৷ তাহার 
খুব বুদ্ধি ছিল; কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, সে ঢের বুদ্ধি খাটাইয়া তাহা 
দূর করিত। আর একটির নাম ছিল 'দীর্ঘুত্র' । সে কোন বিপদের কথা 
জানিতে পারিলেও আজ নয় কাল, করিয়া সময় কাটাইত; কাঞ্জেই 
বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইলে আর তাহার বিপত্তির সীম! থাকিত না । 

একদিন এক দল জেলে আসিয়া মাছ ধরিবার জন্য সেই পুকুরের জল 
সি'চিতে আরম্ত করিল। তাহা দেখিয়! 'অনাগত বিধাতা, 'প্রত্যুৎপন্পমতি? 
আর পীর্ঘস্ত্রকে' ডাকিয়! বলিল যে, “ভাই । বড়ই ত বিপদ উপস্থিত 
দেখতেছি । এ দেখ, বিকটাকাঁর জেলেরা আমিয়৷ পুকুরের জল 
পিঁচিতে আরম্ভ করিয়াছে । দুদিনের ভিতরেই এই পুকুর শুকাইয় 
যাইবে; তারপর জেলেরা আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া ঘাইবে। চল, 
আমর! এই বেল! এখান হইতে পলাই। এখনও পলাইবার একট! পথ 
আছে ; জল শুর্কাইয়৷ গেলে আর সেটি থাকিবে না।” 

একথা শুনিয়! দীর্ঘসৃত্র বলিল, “আমি ভাই অত তাড়া! ছড়ো৷ করিতে 
পারিব না। এখনই হইয়াছে কি? একটু দেখ! যাউক না।” 

গ্রতাত্পন্নমতিও বলিল, “এত আগেই ভয় পাইবার দরকার কি? 
যখন বিপদ আমিবে, তখন য1ঃ হয় একটা কর! যাইবে ।” 

কাজেই অনাগতবিধাতা বুঝিল যে, ইহাদের এখন যাইবার মত নাই। 
তখন সে আর তাহাদের জন্য অপেক্ষ। না করিয়া, সেই পথটি দিয়া অন্ত 
একটা জলাশয়ে চলিয়া গেল। 


৩২২ . মহাভারতের গল্প । 


এদিকে জেলেরা এমনি উৎসাহের সহিত জল সিঁচিতে আরম্ভ করিল 
ঘষে, পুকুর শ্রকাইতে আর বেশী বিলম্ব হইল না। তখন তাহারা দড়ি 
আনিয়া, এক একটি করিয়! মাছ ধরিয়া তাহাতে গাখিতে লাগিল। 
গুকৃনে পুকুরে মাই আর কোথায় পলাইবে ? কাজেই বেচারারা বুঝিতে 
পারিল যে, এযাত্রা আর কাহারও রঙ্গ। নাই। 

কিন্তু 'প্রত্যুৎপয্মতি” তখনও জীবনের আশ। একেবারে ছাড়িল না। 
সে ভাবিল থে, “যাহা হয় হইবে, একবার ত প্রাণ বাচাইবার চেষ্টা করিয়া 
দেখি” এই মনে করিয়।। সে চুপি চুপি জেলেদের সেই দড়িতে গাথা 
মাছগুলির মধ্যে ঢুকিয়া, এমনভাবে দড়িটা কামড়াইয়া রহিল যে, দেখিলে 
মনে হয়, ঠিক যেন সে তাহাতে গাথা রহিয়াছে । কাজেই জেলেরা! আর 
তাহাকে গাথিবার চেষ্ট] করিল না। অগ্ঘ হত মাছ সেই পুকুরে ছিল, 
তাহাদের সবগুলিকেই--এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বেচারা দীর্ঘসত্রকেও 
"তাহার! দড়িতে গাখিয়া লইল। 

যখন জেলেরা মনে করিল যে, মকল মাছ গাঁথা হইয়াছে, তখন সেই 
কাদামাথ! মাছগুলিকে ধুইয়া পরিষ্কার করিবার স্বন্ত, তাহারা "মার একটা 
পুকুরে লইয়া গেল। সেই পুকুরট। ছিল খুব বড । আর তাহাতে জলও 
ছিল ঢের । সেই বড় পুকুরের গভীর জ্বলে, জেলের। মাছ শুদ্ধ তাহাদের 
দড়ি ডুবাইবামাতর, প্রত্যুৎপন্নমতি সেই দড়ি ছাড়িয়া ছুট দিল! 

এক বাঁচে সারধান, আর বাচে বুদ্ধিমান। এ সংসারে অসতর্ক 
বোকার বড়ই বিপদ ! 


ইদুর আর বিড়ালের কথা । 


কোন এক বনে, বন্ধকালের পুরাতন এক প্রকাণ্ড বটগাছ ছ্িল। 
সেই বটগাছের গোড়ায়, পলিত নামে একটি অতিশয় বুদ্ধিমান্‌ ইদুর, 
শতমুখবিশিষ্ট সুন্দর গর্তে বাস করিত। এ গাছের ডালে কত পাখীর 
বাসা ছিল, তাহার সংখ্যা নাই । লোমশ নামে এক দুষ্ট বিড়াল, সেই 
সকল পাখীর ছান খাইবার জন্য, সেই গান্ধে থাকিত। 

উহার মধ, পরিঘ নামক এক বিকট।কার ব্যাধ, সেই বনে আমিয়া 
কুড়ে বাধিল। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, এ গাছের নিকটে ফাদ পাতিয়! 

ংসের টুকরা ছড়াইয়া রাখিত, আর সকালে আপিয়! দেখিত, তাহাছে 

অনেক জন্ত ধর] পড়িয়াছে। একদিন সেই ফাদে, সেই পাখীর-ছ্থানা-থেকে। 
দুষ্ট বিড়ালট। আট্‌কা পড়িল । 

ইছুরটিরও বড়ই ইচ্ছা হইত যে, সেই টুক্টুকে মাংসের একটুখানি 
চাখিয়া৷ দেখে । কিন্ত দুরস্ত বিড়াল গাছের আড়াল হইতে ক্রমাগতই 
তাহাকে ধরিবার চেষ্টায় থাকাতে, আর তাহার সে সাধ মিটাইবার 
ক্থযোগ হইত না। আজ সেই শক্র ফাদে পড়িয়াছে, স্থতরাং ইউছুরের 
বড়ই আনন্দ । সেফাদের নিকটে আসিয়া মনের সুখে মাংস খাইতে 
লাগিল; বিড়ালকে গ্রাহই করিল না। 

এমন সময় সেই ইছুরের গন্ধ পাইয়া, হরিত নামক একটা অতি 
ভীষণ এবং নিতান্ত নিষ্ঠুর নেউল তাহাকে খাইবার জন্ত, ঠোট চাটিতে 
চাটিতে আসিয়৷ গর্তের ভিতর হইতে কি মাবিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
চন্জক নামে সাক্ষাৎ মৃত্যুর স্তায় ভয়ঙ্কর একট! প্যাচা, গাছের উপর হইচ্ডে 
তাহার উপর ছে! মারিবার আয়োজন করিল। সেই নেউলের রাজ! 
রাঙ্গা চোখ, আর প্যাচার সাংঘাতিক ঠোট আর নখ দেখিয়া, ইচ্ছুর 


৩২৪ মহাভারতের গল্প । 


বেচাবার তব আর ভয়ের লীমা পরিসীম। রহিল না। সে তখন এইকপ 
চিন্তা করিতে লাগিল যে, “এখন কি করিয়া এই বিষম বিপদ হইতে রক্ষা 
পাই? একমাত্র এই বিড়াল এখন আমাকে বাচাইতে পারে, স্থতরাং 
ইহার সহিষ্ঠ বন্ধু! করা নিতাস্ত আবশ্যক হইয়াছে 1? 

এই মনে করিয়! সে বিড়ালের নিকট গিয়া বলিল,”“কেমন আছ ভাই? 
একটা কথ! শুনিবে ? দেখ, খন তোমারও নিতাস্ত বিপদ, আমারও 
নিতান্ত বিপদ; কিন্তু তোমাতে আমাতে বন্ধুতা হইলে, দুজনেরই বিপদ, 
সহজে কাটিতে পারে ।* 

বিড়াল আশ্চর্য্য হইয়! জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন করিয়। ?” 

ঈদ্ুর ঘলিল, “দেখ, এ ছুষ্ট নেউল আর প্যাচা আমাকে ধরিয়া 
খাইবার জন্ত কেমন ব্যস্ত হইয়াছে ! উহাঁদিগের পানে তাকাইলে আর 
আমার এক মুহূর্ভের তরেও প্রাণেব আশা থাকে না। এখন, তুমি যদি 
আমাকে হিংসা না কর, তবেই তোষার কোলের কাছে বসিয়। আমি 
উহাদের হাত হইতে বাচিতে পারি | তারপর আমি তোমার বাধন 
কাটিয়া দিলে, তুমিও নিশ্চিন্তে ঘরে চলিয়া যাইতে পার ।” 

বিড়াল দেখিল, বাস্তবিকই ইছুরের কথামত কাজ কর! ভিন্ন তাহাদের 
রক্ষা পাওয়ার আর উপায় নাই । স্থতরাং সে আনন্দের সহিত তাহার 
প্রস্তাবে সম্মত হইল | তখন সেই ইছুরের মনে কি আনন্দ যে হইল, 
তাহা কি বলিব? বিড়ালের নিজের ছানাও বোধ হয় তাহার কোলে 
এমন আরামের সহিত গিয়া লুকাইতে পারিত ন|, যেমন সেই ইদুর 
গিয়া লুকাইল ! 

এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া নেউল আর প্যাচ কি করিবে, কিছুই 
বুঝিয়। উঠিতে পারিল না। তাহারা খানিক বোকার মত ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ 
করিয়া! তাকাইয়া, চোরের মত সেখান হইতে পলাইয়া গেল। 


ইতর আর বিড়ালের কথা । ৩২৫ 


তারপর ইদুর বিড়ালকে অনেক ধন্কবাদ দিয়া, ধীরে স্থন্থে তাহার 
বাধন কাটিতে আরম্ভ করিল। বিড়াল ললিল, “ভাই ! একটু চট্‌ পটু 
কর আমার বড্ড লাগিতেছে ।+ 

ইছুর বলিল, “ভাই, তুমি ব্যন্ত হইও না! আমি ঠিক সময়ে নিশ্চয় 
বাধন কাটিয়। শেষ করিব । 

বিড়াল বলিল, “আর কখন শেষ করিবে? আর একটু পরে ত 
ব্যাধই আলিয়া উপস্থিত হইবে 1” 

ইছুর বলিল,“ব্যাধ যাহাতে তোমার কোন অনিষ্ট না করিতে পারে, 
তাহার জন্ত আমি দায়ী। কিন্তু ভাই,এখন তোমার সকল বাধন খুলিয়! 
দিলে, যদি তুমি এখনই আমাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিতে চাহ, তৰে 
আমার কি দশা হইবে? তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি সকল 
দড়ি কটিয়াছি, এক গাছ মাত্র বাকি আছে ; তাহাও আমি ঠিক সময়েই 
কাটিয়। দিব। ব্যাধ তোমার কিছুই করিতে পারিবে না 1” 

এমনি কিয় ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল; তাহার খানিক পরেই 
ব্যাধও 'মাসিয়া দেখ! দিল। তাহা দেখিয়া বিড়াল বলিল, সর্বনাশ ! 
ভাই, এখন উপায় ?” 

ইছুর বলিল, “কোন চিস্তা নাই 1” 

এই বলিয়া, কুট করিয়! বিড়ালের শেষ বাঁধনটি কাটিয়। দিবামান্র 
বিড়াল যারপর নাই ব্যস্ত হইয়া; ছুই লাফে গাছের উপরে গিয়! উঠিল। 
ইছুরও সেই অবসরে তাহার গর্তে গিয়া ঢুকিল। ব্যাধ আসিয়৷ দেখিল, 
তাহার জালের বড়ই দুর্দশা হইয়াছে ; স্থতরাং সে দুঃখের সহিত তাহ। 
লইয়া ঘরে ফিরিল। 

বিড়াল যখন দেখিল, বিপদ কাটিয়! গিয়াছে, তখন সে অতিশয় 
মিষ্ট ভাবে ইছুরকে ডাকিয়। বলিতে লাগিল, “ভাই! তখন তুমি, 


৩২৬ মহাভারতের গল্প । 


তাড়াতাড়ি চলিয়! গেলে, আয় আমি তোমাকে ধন্তবাদ দিতে পারিলাম 
1 তুমি আমার এত উপকার করিয়াছ, আমাবও ত তোমাব জন্য 
কিছু করিতে হয়। তুমি একটিবার আমার নিকট আইস, দেখিবে, 
আমি তোমাকে কেমন আদর করিব 1” 

তাহা শুনিয়া ইদুর হাসিয়া বলিল, “ভাই, তুমি যাহা বলিলে তাহা 
সত্য | ভবে কিনা, নিজের প্রাণটাকে বাচাইয়। চল। সকলেরই কর্তব্য । 
আমাকে আদব কবিতে করিতে ভোমার হঠাৎ ক্ষুধা হইলে, আমার 
বিপদ ঘঁটিতে পারে। তাহ! ছাড়া ভগবানেব রুপায় তোমার ছেলে 
পিলে ঢের আছে। তাহ্বাদেব বয়স অল্প বটে কিন্তু ক্ষুধা বেশী। 
তাহার৷ বীচিয়া থাকুক, কিন্তু আমাৰ পক্ষে তাহাদের সাম্নে না 
ধাওগাই ভাল।” 

সুতরাং সে যাত্রা বিড়ালেব আর ইদুর খাওয়! হইল না| 


ব্যাধ ও কপোতের কথা । 


পূর্বকালে এক পাপিষ্ট ব্যাধ, যমদূতের ন্যায় বনে বনে পাখী ধরিয়া 
বেড়াইত। তাহার চেহারা যেমন কদাকার এবং ভয়ঙ্কর ছিল, মনও 
তেমনি নিষ্ঠুর ছিল। নিরপরাধ পাখীগ্ুলিকে বধ করিয়া বাজারে 
বিক্রয় কর ভিন্ন, তাহার আর কোন কাজ ছিল না। 

একদিন সেই ব্যাধ, জাল এবং তীর ধমক হাতে বনে বনে ঘুরিয়। 
বেড়াইতেছে, এমন সময় আকাশ অন্ধকার করিয়া ঘোরতর শবে ঝড় 
বৃষ্টি আরস্ত হইল। তারপর দেখিতে দেখিতে চারিদিক জলে ভামিয়। 
গেল, আর বড় বড় গান ক্রমাগত ভাঙ্গিয়। পড়াতে, বনের বড়ই ভয়ানক 
অবস্থা হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি আপিয়৷ উপস্থিত হওয়ায়, ব্যাধের 
কষ্ট আর দুর্দশার অবধি রহিল না। সে জলে ভিজিয়া, শীতে কীপিয়া। 
ঝড়ে নাকাল হইয়। ভবিতে লাগিল, “হায় হায়! কোথায় পথ, কোথায় 
ঘাট ? এখন কি কিয়! প্রাণ বাচাই, কি করিয়াই বা ঘরে ফিরি?” 

কিন্তু এই ছুঃধের সময়েও তাহার ছুষ্টবুদ্ধি তাহাকে ছাড়ে নাই । 
সেই অন্ধকাবের ভিতরে হাভড়াইয়! বেড়াইতে বেড়াইতে সে দেখিল, 
একটি পায়বী ভ্রলে ভিজিয়া আর শীতে আড়ষ্ট হইয়। মাটিতে পড়িয়! 
আছে । অমনি সেই দুষ্ট তাহার নিজের দ্ুগতি তুলিয়। গিয়া, সেই 
পায়রাটিকে ধরিয়] খাচায় পৃরিল। 

ক্রমে ঝড বৃষ্টি থামিয়া আকাশ পরিষ্কার হই, কিন্তু সেই ঘোর 
রাত্রিতে ব্যাধের মার ফিপ্িবার শক্তি গহিল না। তখন দে নিকটে 
একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখিতে পাইয়া, "তাহার তলাতেই রাত কাটাইবার 
আয়োজন করিল। 


৩২৮ মহাভারতের গল্প । 

সেই গাছে একটি পায়রা আর একটি পায়রী, তাহাদের স্থৃহদ স্বজন 
জইয়া হুখে বাস করিত । দিন সকালে পায়রীটি খাবার খুঁজিতে 
বাহির হইয়াছিল, তাহার পর আর ঘরে ফিরে নাই । ভাই পায়রাটি 
তাহার জন্য কাদিতে কাঁদিতে, এই বলিয়া দুঃখ করিতেছিল যে, "হায় 
আমার প্রিয় পায়রী ত এখনও ঘরে ফিরিল না। না জানি, এই ভয়ঙ্কর 
ঝড়ে তাহার কি বিপদ হইয়াছে । আহা 1 ভাহার কি সুন্দর রাঙ্গা চোখ 
আর খুরুখুরে প1 ছানি ছিল! আর তাহার কথা আমার কি মিষ্ট 
লাগিত! আমি রাগ করিলে, সেকি জেহের সহিত আমাকে শাস্ত করিত' 
জাহাকে হারাইয়। আমি কেমন করিয়া স্বাচিব ?” সে জানিত না যে, 
তাহার পায়রী সেই গাছের 'ভলাতেই, ব্যাধের হাতে পড়িয়া ঠিক এমনি 
করিয়া সাহার কথ! ভাবিতেছে । 

পায়রার কথা শুনিয়া পায়রী এই বিপদের ভিতরেও একটু আনন্দিত 
হইল; এবং সেই পিঞ্জরের ভিতর হইতেই তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 
“ওগো! তুমি আমার জন্ত দুঃখ করিও না। এই লোকটি শীতে আর 
ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া, আমাদের বাড়ীতে আপিয়াছে, ইহার দুঃখ 
দুর করাই এখন হইতেছে আমাদের প্রধান কাজ!” 

তখন পায়রা ভাবিল, “তাই ত! এই ব্যাধ এখন আমার অতিথি । 
ইহার সেবা কর! আমার কর্তব্য 1” এই মনে করিয়! সে ব্যাধকে বলিল, 
"মহাশয় । আপনি যাহাই করিয়! থাকুন, আপনি আমাদের অতিথি-- 
আপনার সেবা করাই আমাদের ধন্ম। এখন বলুন, আপনার জন্ত 
আমি কি করিতে পারি।” 

এ কথায় ব্যাধ নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল “বাপু । আমি শীতে 
বড়ই কষ্ট পাইতেছি, আমার এ কষ্ট যদি দূর করিতে পার, তবে আমার 
বড় উপকার হয় ।” 


ব্যাধ ও কপোতের কথা । ৩২৯ 


পায়রা তখনই শুকৃনে। পাতা কুড়াইতে গেল এবং দেখিতে দেখিতে, 
অনেকগুলি পাত আনিয়া উপস্থিত করিল । 

তারপব দেখা গেল যে, সে কোথা হইতে এক টুকরা জলস্ত কমলা 
ঠোটে করিয়! লইয়া আসিয়াছে । কয়লাখানিকে পাতার ভিতরে গঁজিয়া 
পায়র। তাহার পাখা দিয়া একটু বাতাস করিতেই, দপ্‌ করিয়! আগুন 
জলিয়৷ উঠিল। সেই আগুনের তাপে যাবপরনাই আরাম পাইয়া ব্যাধ 
বলিল, “আঃ ! বাচিলাম । কিন্ত আমার বড ক্ষুধা হইয়াছে ।” 

এ কথায় পায়রা অতিশয় চিস্তিত হইল । 

পায়রা যেদিন যাহ। দরকার, নেইটুকু মাত্র খাবাব খুঁজিগ্না আনে, 
তাহাদের সঞ্চয় করিবাব রীতি নাই । কাজেই তখন পায়রার ঘরে 
কণামাত্রও খাবাব জিনিস ছিল না। এখন অতিথিকে সে কি খাইতে 
দিবে? 

থানিক চিস্তা বরিয়া সে ব্যাধ কে বলিল, “আপনি একটু অপেক্ষ। 
ক্ষক্ষন, আমি আপনার ক্ষুধা দুর করিতেছি |” 

এই বলিয়া সে আরো অনেক পাতা আনিয়া খুব বেশী করিয়া 
আগুন জ্বালিল। তারপর ব্যাধকে বলিল, 

“মহাশয়, দয়া কবিয়া আজ আমাকে আহার করিয়াই আপনার 
ক্ষুধা দুর করুন ।” 

বলিতে বলিতে সে তিনবার সেই আগুন প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহাতে 
ঝ্বাপ দির! পড়িল! 

ব্যাধ এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইমা এই ব্যাপার দেখিতেছিল। পায়রা 
আগুনে ঝাপ দিবামাত্র সে হায় ভায় করিতে করিতে বলিল, আমি কি 
করিলাম ! আমার মতন মহাঁপাপী বোধ হয় আর ইহ সংসারে নাই। 
আজ এই পুণথ্যবান্‌ পক্ষীটি আমাকে বড়ই শিক্ষা দিল। মি ইচ্ছা 


৩৫০ মহাভারতের গল্প । 


করিলে কাত সৎকাজ করিতে পারিতাম, তাহার বদলে আমি পাখী 
মারিয়া বেডা্টতেছি ৷ আমাকে ধিক! আমাব আর বাচিয়! কি ফ্জ। ?” 

এই বলিয়! সে সেই পায়রীটিকে ছাঁডিযা দিদা, নিতান্ত বিরক্ত ভাবে 
তীর,ধনুক।জাল প্রভৃতি ছুঁড়িয়া! ফেলিয়া,কাদিতে কাদিতে প্রস্থান করিল । 

এ দিকে পায়ুবী পায়রার শোক সহা করিতে না পারিয়া, পিঞ্জর 
হইতে মুক্তি পাওয়াঁমান্র সেই আগুনে ঝাপ দিয়া পড়িয়াছে । তখন সে 
সেই আগুনের ভিতরে যে আশ্চধ্য ব্যাপার দেখিতে পাইল, তাহার কথা 
বলি, প্রন । সে দেখিল, “ভাহার পায়রা পরম সুন্দর দেহ ধারণ পূর্ববক, 
দিব্য অলঙ্কার, মালা॥ চন্দন আব উজ্জল বসনের শোভায় সোণার রথ 
আলো! 'রিয়। বসিয়। আছে, আর স্বর্গ হইতে পুণাবানের। আসিয়া তাহার 
স্তব কখিতেছেন।” তারপর পাযলীও তাহার সঙ্গে সেই রথে চড়িয়! 
হাসিতে হাসিতে শ্বর্গে চলিয়া গেল । 

সেই সময় সেষ্ট ব্যাধ উপরেব দিকে চাহিয়! পায়রা ও পায়রীর সেই 
স্থন্দর রথ দেখিতে পাইয়াছিল। তখন তাহার যনে হইল যে, যে পুণা 
কাজ করিয়। এমন সুখ লাভ করা যায়, এর পর সেই পুণা কাজ ভিন্ন 
আর লে কিছুই কবিবে ন।। 

তখন হইতে নেই ব্যাধ পরম ধার্টিক তপন্থী হইল। সে এক মনে 
এক গ্রাণে কেবলই ভগবানের চিন্তা করিয়া বনে বনে ফিরিত। সেই 
বনের ভিতরে একদিন ভীষণ দাবানল জলিষা উঠিল। পন্থী তাহা 
দেখিয়৷ ভয়ও পাইল না, পলায়নও করিল না; সে ভগবানের নাম লইয়! 
হাপিতে হাসিতে মনেই আগুনে ঝীপ দিয়া পড়িল। তাহার ভক্তিতে তুষ্ট 
হইয়া দেবতারা তাহাকে পরম আদরের সহিত স্বর্গে লইয়। গেলেন । সে 
এককা ব্যাধ ছিল বলিয়। তাহাকে খ্বণা করিলেন না। 


